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বিষু অথবা হোন্‌ তানি পুরা 
চ্ধা ইন্দ্র অর্থবা হোন না কখনও তান মরার 
সূর্য হোন্‌ বা শশলাঙ্ছন, ভগবান্‌ কিবা বজ্ধ, 
সম হোন বা হোন কেন না বা জগতে সম্প্রাসখ 
প্রণাম মোদের রাঁছল নিয়ত তাঁরই উদ্দেশে শুধু: 
রাগদ্ঘেষের বিষ আর্ত মোহ হ'তে যান মত্ত 
সকল জাবের প্রাত করৃণায় সদা বান উদ-যুন্ত-- 
এমনই সকল গৃণগণে যাঁর চিত্ত সৃসংস্কত ॥ 





পিছন পানে 


কয়েক বংসর পূর্বে হিল্দীতে আমি নিজের কিছু স্মৃতিকথা লিখেছিলাম । 
এই প্রয়াসের পিছনে কোনো কারণ ছিল, এমন আমার মনে হয়ান তখন। যা 
কিছু আমি লিখোঁছলাম তা শুধু নিজের মনের আনন্দেব জন্যই লিখে ফেলে” 
ছিলাম। তার মধ্যে কোনো সুসম্ব্ধ শৃঙ্খলাও ছিল না। হয়তো তার এটিই 
গুণ ছিল) যা. হোক, আমি যা কিছু লিখেছিলাম তা ছাপা হয়ে গেল এবং 
ছাপার পর যারা এঁটি পড়েন, তাঁদের এ লেখা ভালও লেগে যায়। 

আঁম বলোছি যে এই স্মৃতিকথা বিপিধদ্ধ কপাণ পিছনে কোনো কারণ 
ছিল না আমার তরফ থেকে, যাঁদও এ কথাও কও দূ সম্পূর্ণ সত্য, তাও 
আম বলতে পারব না। কারণ, কিছ: 'কছু এমন মানাঁসক সংকঞ্প থাকে, 
যাদের কোনো হদিশই পাওয়( যায না. যতক্ষণ না আমণা নিদেদেন অন্তরের 
গভশরে অবতরণ করতে পারি। 

মন এমন এক আশ্চর্য পখাঁ, ধে না সে নাতে শিজর পরনো আয়কে, না 
এর সম্পূর্ণ পরিচয় তার নিজের গোচন। মনের সাবজপ 'ণনপ্প এমন দ্রুত 
বেগে ধাবমান যে নিজের কাছেও এর ঠিকানা ছেলে না যে এ পাখী কোথায় 
না কোথায় উড়ে বেড় চে! 

সেই কারণে যতক্ষণ না আমরা সজাগ হযে এই মনেব গুত্যেকাট অধ্ধি- 
সন্ধি আনাচ-কানাচ ভালমত যাচাই করছি, ৩ হক্ষণ আগাদেন পৃবো সম্ধানও 
মেলে না যে আমাদের অজ্ঞাতসারে কত না কারণ, কত না বাসনা আমাদেব 
ভিতর লুকয়ে আছে, যারা আমাদের অকস্নাৎ জের কবে যেখানে-সেখানে 
অবিশ্রান্ত গতিতে যেন ঠেলে নিয়ে যায়। সেই জন্য আমার মনে হয় যে 
জ্ঞাতসারে না হোক নজ্জতসারে আমার এ প্রয়াসের পিছনে নিশ্চয়ই কোনা 
কারণ থেকে থাকবে। 


পুরানো মানুষদের সকলেরই একটি দুব'লতা আছে। সেটি হল এই 
যে তাঁদের নিজদের অতীতের দিকে যাত্রা করতে বড় রস লাগে। তার 
কারণও আছে। বদ্ধের সামনে এক উ“চু দেওয়াল। একটি কালো পর্দা 
সামনে ঝুলানো আছে। সেই দেওয়াল বা পর্দার ওপারে ঠক আছেঃ তা 
জানা নেই কারণ তা হীন্দ্রয়গোচর নয়। বৃদ্ধ সে সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ। তার 
কাছে তাই যেটুকু পুঁজ তা শুধু নিজের অতাঁতটুকু। সে তাই নিজের 
অতাতেরই গাথা গেয়ে চলে আর তাতেই সে রস পায়। 

বৃদ্ধের অতীত যখন বর্তমান ছিল সেই সময় সেই বর্তমানের গর্ভে 
প.কয়ে ছিল এক ভাঁবধ্যং। কিণ্তু তখন যা ভবিষ্যং ছিল তা এখন অস্ত- 
গামী হয়ে অতাঁতে পাঁরণত হয়েছে। তাই এখন বৃদ্ধের কাছে শুধু 
অবাঁশন্ট রয়ে গিয়েছে অতীত অথবা এক জঞর্জীরত বর্তমান। সেই বতর্মান- 
কেও এমন এক সংকীর্ণ পাঁপাধর মধ্যে সীমও করে দিয়েছে যে তার বাইরে 
বা তাকে ছাঁপয়ে যা কিছ, দৃশ্য, বৃদ্ধের কাছে তা অদৃশ্যই হয়ে আছে। তাই 
তার কাছে আর উল্লাস বা উংসাহের কোনো উপকরণই অবশিম্ট নেই। 

আর অপরাঁদকে জোয়ানের সামনে রয়েছে একেবারে ঠাসা রত্ভান্ডার 
ভাবষ্যতের। তাই সে ভাঁবষাতের স্বনলহরীব মধ্যেই সতত সণ্তরণ করে 
থাকে, মনের নানা রঙঈন স্বন দেখে, পারিকল্পনা রচনা করে আর সেই সব 
সুখ-স্বশ্নের প্রবাহে ডুব দিয়ে দিয়ে উল্লাসত হতে থাকে। 

যুবা ও বৃদ্ধের মনের ছাবির মধ্যে হাই 1দন-রাতের মত পার্থক্য । যুবার 
কাছে ভাবষ্যং আছে, বৃদ্ধের কাছে আছে শুধু অতাঁতি। বৃদ্ধ আর ভবিষ্যতের 
কোনো স্ব'ন রচনা করতে পারে না। কিন্তু তারও তো কিছু রসের খোরাক 
চই। তাই সে অ৩শতে বিচরণ করেই রস সয় করে থাকে। 

বৃদ্ধের অবস্থ। যেন এক চিন্নকরের মত। সে ছবি আকে। আবার ছু 
হটে এসে দূর থেকে আবার সেই ছাঁব৮» দেখে এবং তাতে আরও নতুন নতুন 
রং লাগ'য় এবং মনে মনে খখাশ হয়। আরও খাঁনকটা এগয়ে গিয়ে আরও 
এক রং লাগিয়ে আবার |পছ, হঠে এসে যাচাই করতে চায় রংটা ঠিক 
লেগেছে কিনা, ছবিটা পুরো সংসাজ্জও হয়েছ কিনা । বৃদ্ধের ক্রিয়া-প্রাতি- 
ক্রিয়া তাই এ মনোভাবের অন্র্পই হয়ে থাকে। 

আসলে আমও তো সেই প.রানোরই দলে, তাই আমারও আপনা-আপাঁন 
সেই অতাতিই রস পাওয়া তে। বাধ্যতামূলক বা স্বাভাঁবক। সেই রসই 
সম্ভবত আমাকে এই স্মাত কথা লিখতে প্রেরণা দিয়ে থাকবে। সেইটিই 
বোধহয় ছিল এর পিছনে মূল কারণ-_এইটি মেন পুনওয়াই মনে হয় য্স্তিযস্ত 
হবে। 


যা হোক্‌-আসল কথা হল লেখা ছাপা হয়ে গেল এবং পঠকদের তা 
পছল্দও হল। 


তখন আবার কধদের আগ্রহ হল্প যে আমাৰ জাবনব্ত্তান্তই বা আম 
লিখব না কেন? 


কোন আমি? 


এই আগ্রহ আমার মনে সংকঞ্পশীবকঙ্গের এক নতুন তরঙ্গ জাগিয়ে দিল। 

সব চেয়ে প্রথম তে এই প্রশ্ন জাগল বে, আমি যে আমার জীবনবৃত্তান্ত 
লিখব, সে কোন “আমি'র১ আমি বালব. ছিলাম, অজ্ঞ ছিলাম। তার পর 
যৃূবক হয়ে এখন বৃদ্ধও হয়ে চলোছি। “এক রাত্রে আমি জন্মোছও বটে এবং 
ম:রও 1গয়োছ।” আমার তো কয়েকবার মত্যুও ঘটে গিয়েছে, আবার কয়েক- 
বার জল্মও হয়ে গিয়েছে। কখনও আমি সুস্থ ছিলাম, কখনও বা রুশ্ন। 
কখনো শান্ত প্রসন্ন, কখনো বা উদ্বিগ্ন, চিণ্ডিত_ যেমন বলে ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে 
নূষ্ট'। নতুন নতুন রং এসেছে জীধনে, আবার তারা চলেও গিয়েছে। তা 
হল সে কোন্‌ “আমি” ছিল, যার কাহনী আজ আম গাইব? 

এই প্রশন কোনো কোনো বন্ধুর কাছে সম্ভবত “ভারাঞ্চ” পাশ্ডাতপনা 
বলে বোধ হয়ে থাকবে। বিন্তু যখন কোনো লেখক নিজের চিন্তারাজকে 
লাঁপবদ্ধ কবতে বসে, তখন অন্তত তার মাথা তো পাঁরভ্কাৰ থাকা চাই। 
দ্বধা-দ্বন্দে সংকঠে পড়েছে যে-লেখক সে ?লখবেই বা কি? 

একে যেন নিজেরই চুল ছেড়া বলা যেতে পারে। এমন বলাতে লোকে 
হয়তো আমাকে উপহাস করবে, কিন্তু তবু আম নাচার। ষেপ্রশেনের আম 
সম্মুখীন, তার সমাধান কি করে করি? য্‌ হোব্‌-এই তো হল এক বাধা। 
প্রথ্নের যতক্ষণ ানরসন না হচ্ছে, ততক্ষণ তো গাড়ী আর এগুতে থাকবে না। 

দ্বিতীয় আব এক প্র্নও জাগে যে নিজের জাঁবন-বৃত্তান্ত লেখার উদ্দেশ্য 
বা তাৎপর্য কিঃ কেবল মনের আনন্দ? কোনো কোনো বন্ধু এমনও 
বললেন যে আমার জীবন-কথা আধাঁনক ণতুন স্তরেব মানুষের পক্ষে এক 
দীঁপ-শিখার কাজ করবে। 

মনের আনন্দের কথাটায় কিছু সত্য আছে ঠিকই এবং অ:মও তার সহ্গে 


একমত । কিন্তু অন্যের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ হতে পারে, রে 
পক্ষে মতা বা মূর্খাম হবে। মনেব আনন্দজনক এবং শিক্ষাপ্রদ-এ দু 
যেন কিছু দূর পর্যন্ত উত্তর ও দাক্ষণের মত দুই বিপরীত ৪৮৯৮৭ | 
এ দুটিতে পুরো ।মল নেই। মনের আনন্দের জন্য ?নজের জীবনের মং 
পৃখকর ঘটনারই স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু সে-জাতীয় লেখা গভবব- 
তার 'দক ?দয়ে অনেক পিছনে পড়ে থাকে । তাতে খুব জোর ছু বিনোদন, 
কিছু মনের তপ্ত মান্র বমহাতে পারে: বিফলতা এবং 1তন্ততার যে অনুভব 
তা অন্যের ক'ছে সতর্ক ব। সাবধান হবার প্রেরণা তে পারে কিন্তু তা নিব 
কাছে নিজেকে কখনই আনন্দেব খোর।ক 'দিতে পারে না। 

এই দুটি কারণের লক্ষ্যও ভিন্ন ভিল্ন। এই কারণে মনের আনন্দজনক 
কথা তো আম [নিজের জন্য সংর্রাক্ষত করে রাখতে পাঁর। কিন্তু আছান 
জীবন-বৃত্তান্ত শিক্ষাপ্রদ হবে কিনা, এ িষযষে আমার পুরোপাার সন্দেহ 
আছে। 

কথাটা হল এই যে নিজের 'চারন্র-লেখক কোনো ব্যান্ত, সে যতই না কেন 
সম্মানিত বা শ্রদ্ধেয় হোক: না বেন, যদি মনে করে যে আমার আত্ম-কথা অন্য 
সব লোকের পক্ষে দীপাশখার কাজ করবে বা জনগর্ণকে পথ দেখাবে, অ হলে 
সে নিজের জীবনের এক মিথ্যা মূল্যয়নই করছে বলতে হবে এবং নিজেকে 
নিজে প্রতারণাও করছে। 

আম একবার নহামনা পাঁণ্ডিত মদনমে হন মালবায়কে বলোছিল।ম 2 
পশ্ডিতাজ, আপাঁন আপনার একটি জাবন-চারত লিখুন ।” মালবীয়াতন 
জীবন আমাকে বিশেষভবে প্রভাবিত কবেছিন। তান সংজন, ক্ষমাশ*ল, 
সুপণ্ডিত এবং চাঁরন্রবান- একটি মান'ষ ছিলেন। আমার মনে হত তাঁর মধো 
এমন অনেক গুণ আছে, যা লোকেব কাছে অন,করণীয়। এই কারণেই আমার 
তাঁকে এই সাগ্রহ অনুরোধ । 

উত্তরে পাঁণ্ডতাঁজ বললেনঃ “ঘনশ্যামাজজ আমাকে এই নামেই তান 
ডাকতেন), জীবন-চাঁরত পড়তে হয় তো শ্রীমদ ভাগবত পড়ো । আমার জীবনে 
কী-ই বা আছে? এই কথাগুলি আমার অন্তরে এমন গেথে গেল ঠিক 
যেমন কোনো তীর লক্ষাস্থলে বিদ্ধ হায়ে যায়। 

তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে সতা ছিল এবং তা আমাব মনের উপর স্থায়খ- 
ভাবে আফঙ্কত হয়ে গেল। যাঁদ শিক্ষাপ্রদ চরিত্র পড়তে হয় তো পৌরাণিক 
নানা চাঁরন্র পড়লেই তো হয়। 

অনেক 'িক্ষাপ্রদ চারন্র পরোণসমূহে যেন ঠেসে ঠেসে ভরে দেওয়া আছে ৮ 


ঠা. 


হ-জারও বছর ধরে মান্য এই সব চারন্র পড়ে আসছে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত 
হয়ে লাভবানও হয়ে আসন্ছ। 

ব্যাসদেব বেদগযীলর সম্পাদন করেছেন এবং সেই অনুভবের আধারেই 
সাধারণ লোকের মঙ্জালের জন্য মহভারতের রচনা করেছেন এবং তারপর 
ভাগবতের। তাঁর এই সমগ্র প্রয়াস শুধু জনকল্যাণের ভনাই। 

কিন্তু আশ্চর্ষের ব্যাপার এই যে ব্যাসদেব অনেক মহাপুরুষের চাঁরন্র তো 
1লখলেন কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কোনও বিবরণ দেনান কোথাও। 

ব্যাসদেবকে তেমন প্রেরণা দেবার বোধহয় কোনো লোক মেলোন যে তাঁকে 
বলতে পারত, ভিগবান্‌! আপনি আপনার জীবন-চরিত লিখুন" । যাঁদ তেমন 
কারও আগ্রহ হত তা হলে তাকেও ব্যাসদেব সেহ উত্তরই দিতেন বা মালবায়াঁজ 
আমাকে 'দিয়ে ছিলেন। 

না তো ব্যাসদেব নি"ভর সম্বন্ধে কিছু লিখলেন, শা উপাঁনষদের রচাঁয়ভারা 
নিজেদের কোনো হাতিহাস রঢনা করে গেলেন। এই যে নস্পহতার মনোভাব 
প্রাচীনকালে হাজারো বছর ধরে চলে এসছে তারই অনসরণ করেছেন ভগবান, 
বদ্ধ, আচার্য শওকর, গামানুজ, মধব এবং অন্যান্য অ চার্যগণও। তুশসীদাস, 
ববশীর, মীরাও তারই পদাঞ্ক অনুসবণ করেছেন। কি'তু এই ধরব বা খাত 
[বগত পাঁচশো বছরে বদলে শগয়েছে। 

যখন লিপ্টন কে।ম্পান৯ বলল যে আমাব 95 সবশ্রে্ঠ। তখন থেকে 
ধারণ মানুষও নিজের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ঢোল [পটাতে সুর, কণল (অথাং 
এখন সুরু হয়ে গিয়েছে বিচ্কানের যগ)! আজকালকাধ আত্মডববনশ লেখক- 
শের 'এই হল দখমস্টভঙ্গণী। 

আত্মজীবনৰ লেখকদের মধো আধকাংশেরই এখন এই মনোভাব যে নিজের 
একটি সংন্দর ছবি খুব সাজয়ে-গুজিয়ে পাঠকদের সামণে হলে ধববু য় তাদের 
মধ করবে এবং তাদের প্রশংসার প্রমাণ-পন্র অর্থাং সার্টীফকেট লুটে আনবে। 

1কন্তু পাঠকরাও নিরেট বোকা নয। তারাও এখন বেশ সঙ্গ, সচেতন 
হয় উঠেছে। তাদের অত সহজে ধাপ্পা দেওয়া যায় না। ত। সমন আত্ম- 
১ৈবনবকারদের *লাকৈষণার কামনা তো তেমান বায় আছে। আর ত রা এই 
মোহের বশবশুৰ হয়ে এটাও *রে নেন যে আম যা লিখব. ত; ।নশ্চয়ই পাঠধ-- 
দের স্বীকীত লাভ করবে। এই কারণে নিজের কাহনণ লিখদৃত গিয়ে লেখক 
নিজের দুব'লতার উপব পরদার আড়াল 'দয়ে তা লুকিয়ে ফেলতে চায় আর 
নিজের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সাধারণ গুণকেও বাঁড়য়ে-চাঁড়িয়ে ফণলযে-ফাঁপিয়ে লিখ 
থকে। এইরকম আত্মচারত শিক্ষাপ্রণ ভতে পারে, এমন মনে করা নিহান্ত 
মর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। 


জীবনী-প্রসঙ্গে 


যূরোপ ও আপ্ম'রকার কিছ; লেখক বাশি) পুর্ষদেব আলাদা জীবনও 
লিখেছেন এবং ভাতে তারা সেই জীবন কাহনখব নায়কদের প্রায় যথাযথ ছিন্ন 
তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। দুর্বলতার উপর পর্দা ঢানার প্রয়াস করেননি। 
গুণ ও দোষ সব কছ.রই বিচার-বিবেচনা করেছেন। এমন চার সত্যই 
পঠনীয় কারণ ৩াঙে পাণকের পক্ষে নায়কের ভাল ৬ মন্দ দুদকেরই পাঁরচয় 
লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু এ সাহতও সামায়ক, বা তাংকালিকই হয়ে থাকে। 
1কছু কাল পরে কেবল হাতিহাসেই তার স্থান থেকে যায়, তা-ও মাত্র দু-চারজন 
গোণা-গাঁথা চরিত্রের । 

চাঁর্ল একজন মহান ব্যান্ত ছিলেন। আম'রও তার সলো যথেষ্ট সম্পকক 
[ছল । আম।র উপর তার গভীব প্রভাব পতেছিল। আমার মত হচ্ছে খে 
চাঁ্চল না অলিঙে-গাঁলতে জণ্মান, জারু না সব মংহগেই প্রদতভও হন। কিন্ত 
আ'মও তো চাঁর্চলকে ততট,কুই শেন হাম বত কু হাকে আম শিকট সম্পর্ক 
থেকে দেখেছি। চাঁচলের তো আর এক মাতও ছিল। লর্ড মোনন 
চার্টিলের নিজস্ব ডান্তার ছিলেন। তিনি চা লেব কথা লিখেছেন, ভা কিশ্তু 
তেমন সুন্দর নয়। লর্ড মারনের সত্০। ঢাঁগিলেন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । সেই- 
কেনা তান তাঁর দেযগঁলও জাণতেন। তান তার দেোষগাাশর বর্ণনাও 
দিয়েছেন। ফলে পাঠকদের সননে তাঁন পট দিকই এসে গিয়েছে। এ 
জাতীয় জীবন-চি2 ৮র স্থায়িত্ব যদি না-ও হস তবুও হাব শিশ্চয়ঠ মানুষের 
জনের পাঁরাধ বাঁড়'য় থাকে। 

রূজভেল্ও একজন মহান পরেষ [হিলেন। কিন্তু ভান চারন্র-লেখক 
এ কথাও বলেছেন যে রুজভেল্ট বিবাহিত হওয়া সত্তেও অন্য এক মাঁহলার 
সঙ্গো ঘানম্ঠ সম্বণ্ধে আবদ্ধ ছিলেন! আমাদের ভার তাঁর সংস্কাতির মানদশ্ড 


অনুসারে তো তিনি ব্যাভচার পুরুষ ছিলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ব্যান্তদের 
এ সব দোষে চমকে উঠতে বা নজর 'দতে নেই, কারণ আঁস্থ-মাংসের এই 
1পণ্ডাঁট গুণ ও দোব দুয়েরই খাঁন। আমাদের খাঁষ-মদীনরাও এ সব দর্ণ 
বা দোষ থেকে মন্ত ছিলেন না। 

বলা হয়েছে__ 

“জগংকঙ্ণা এই জড়-চেতন 1বশ্বকে গুণদোষময় করেই সৃম্টি করেছেন, 

সাধু-সঙ্জনেরা হাঁসের মত তার থেকে গুণর্প দুধটুকুই নিয়ে থাকেন, 

জলের বিকারকে পরিহার করে”। 

এই কারণে তাঁদের দোষকে উদারতার দন্ট দিয়ে উপেক্ষা করাই উচিত। 
তাদের গুণকে গ্রহণ করাই বুক্তিযুক্ত। চার্টল ও রুজভেল্টের গুণগলরই 
সমাদর করেছে সমাজ। 

কিন্তু আসলে আমার যা বলার ছিল তা হল এই যে চাঁর্চল বা রুূজৃভেঙ্ট্‌ 
যাঁদ নিজেদের আত্মকথা লিখতেন ভা হলে নিজেদের দোষগুলিকে খেয়ে 
বসতেন অর্থাৎ ঢেকে রাখতেন এবং তার ফলে আমরা তাঁদের আসল চরিত্রের 
জ্ঞান থেকে বণ্ণিতই থেকে যেতাম। এই সব বই থেকে সেই সব ব্যান্ডদের 
চাঁরন্র সম্বন্ধে পাঠকদের জিজ্ঞাসা বা কৌতূহল মিটে যায় সন্দেহ নেই, 'কিল্তু 
তারপর সেই সব বই কেবল আলমারীর শোভা হয়েই থেকে যায়। শেষ পযন্ত 
এ সব চাঁরত্রের কোনো স্থায়ী মল্য থাকে না। 

আবার এমন কিছ কিছ লেখক আছেন যাঁরা নিজেদের দুরাচারের, যাকে 
বলে একেবারে পেট ভরে উজণ্ড় করে, বিষ্তত বিবরণ দিয়েছেন উদাহরণ 
1হসাবে রুসোর নাম সবচেয়ে আগে মনে পড়ে। তান ফ্রান্সের একজন 
উৎকৃষ্ট বিচারক ছিলেন। তানি নিজের স্বিঠকীতি লিখেছেন এবং তাতে 
আগাগোড়া নিজের ব্যাভচারসমূহের নগ্ন চিন্র জনসাধারণের কাছে তুলে ধরে 
ছেন। 1কন্তু এত বড় এক পধাথ তান কেন লিখতে গেলেন, আমাদের 
সংস্কীতির দৃম্টিতে, তা এক আক্তব কাণ্ড বলেই মনে হয়। 

যা হোক্‌ রুসোর ব্যাপার রুসোই জানেন। এমনও বলা হয়ে থাকে যে 
তাঁর মনের ভিতরের 'বক্ষোভই তাঁকে এই সব জঞ্জাল লিখতে বাধ্য করেছিল। 
কেউ কেউ আবার তাঁকে ধূর্ত ও লম্পটও বলেন। এমন কি সাহাত্যক 
দৃম্টিতে তাঁর রচনা সাহিত্যে এক 'বাঁশম্ট স্থান আধকার করে আছে, যাকে 
আমরা টলাতে পার না। 

আলেকজান্ডার, জুলিয়স সীজর, হ্যানিবাল, আ্যাটিলা প্রভীতর জীবনও 
হীতহাসের পাঁণডতেরা [ীলখেছেন। চসগ্ক্িও কতটা তথ্যাঁভাত্তক, তা বলা 
সম্ভব নয়। ঠিক সেইরকমই নেপোঁিয়ন, হিটলার, মুসোলিনণ প্রভৃতির 


৮ 


জশবননও প্রকাশিত হয়েছে এবং সেগ.িরও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিবাদ বা 
সন্দেহ জাগতে পারে। তবে এই সব মানুষের জীবনন লেখার পিছনে লেখক- 
দের এইটিই উদ্দেশ্য যে জন-সমাজকে এই বলে সজাগ ও সতর্ক করে দেওয়া! 
যে জোর-জুলংম করে নিজের সত্তাকে কায়েম করতে গিয়ে মদান্ধ হয়ে একজন 
বলিষ্ঠ বান্তু কেমনভাবে ন্যায়-অন্যায়ের বিবেক বিসজন দিয়ে বসে এবং নিজের 
সত্তাকে অসংভাবে কজে লাগা'তি পারে। পাঠকের এ শিক্ষাও মিলে যায় যে 
দুজনের দুগ্গীত এবং সজ্জনের সুগ্গাত অবশ্যম্ভাবী । আমাদের দেশে শ্রুৃতি- 
স্মৃতি সব শাস্ত্র ডেকে ডেকে যেন জোর গলায় এই সিদ্ধান্তের সঙ্র্থন করে 
এসেছেন এবং হীতহাসও এরই সাক্ষী । 

সক্রেটিস ও সেন্ট্‌ ফ্রান্সিস অফ আসাঁসরও জীবনশ আছে, কিন্তু তারও 
কোনো সত্য 'ভাত্ত আছে কনা না তা শুধুই কিম্বদন্তী, তারও কোনো 
নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু তাদের জীবন-চিত শ্রামাণক হোক্‌ বা না হোক, 
তাঁদের বাণী তো প্রামাণিক বটেই। "মার এই বাণীগুলই তাঁদের জীবন- 
চরিতও। 

তুলসীদাস, সুরদাস, মীরা, কবীর, সন্ত তুকারাম, সমর্থ রামদাস, জ্ঞানদেব 
ইত্যাদ ভর্ডদেরও বাণীই তাঁদের জীবনী । এই বাণগঠলর উদ্দেশা হল শুধু 
এই যে সাধকদের যাতে উপকার হয়, জনসাধারণের নৌতক স্তর যাতে উন্নত 
হয়। এই দব সাধু সন্তেরা নিজেদেখ জবনী লিখে বৃথা নিজের শান্ত ক্ষয় 
করেননি । এ তাঁদের 'নিস্পহভাবেরই প্রকাশ । 

এই সমগ্র বিশ্লেষণ থেকে সার কথা এই দাঁড়াচ্ছে যে যত যত জখবনশ 
লেখা হয়েছে সেগ্দালর প্রতোকাঁটই আলাদা আলাদা কারণেই লেখা হয়েছে। 
আলেকজান্ডার ইতগাদর জীবনী কোনো উদ্বোধক সাহত্য নয়, তবে বোধ- 
জনক নিশ্চয়ই এই কারণে যে অত্যাচারীদের কুকর্মের দিগ্‌দর্শন করিয়ে এ 
সবের মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্তকে 
পুষ্ট ও সুদ্‌ট করা হয়েছে যে পাপেব পতন অবশ্যনভাবী। 


জীবনী-_গুণদোষের থনি 


এতখানি বিশ্লেবণ করার পরেও এটা স্বীকার করতেই হয় যে আধিভৌতিক 
অর্থা ব্যবহারিক দ্বান্টতৈ আলেকভ্।"্ডার প্রভৃতির বা অন্য নী তাবশারদ 
নেতাদের বা উদ্যোগপাঁতিদের, শিজ্পপাঁতিদের জীবনীরও মহত্ব আছে, যাকে 
আমরা উপেক্ষা করতে পাঁর না। বর্তমানে যে সামান্য সৌনক হয়ে বা 
মীতিজ্ঞ হয়েও নেতৃত্ব করতে চায় তার কাছে এই সব জীবন? থেকে প্রচূর 
মাল-মশলা মিলে যয়। ঠিক তেমান যে অর্থ উপাজন করে যশস্বশ হতে 
চায়, তার কাছেও ফোর্ড বা কারনেগীর জীবনী থেকে অনেক সার্থক ইঞ্গিত 
মিলে যায়। 

কিন্তু এ সমস্ত সাহত্যই হল সমায়ক। এর কোনো স্থায়িত্ব নেই। এর 
কোনো নিত্যত্ব অর্থাৎ চিরন্তনত্ব নেই। পাঁরণামে এই সব £বম্বাঁবজয়ীদের, বা 
অর্থপাঁতদের উদ্যোগের ফলও শেষ পযন্তি অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর বলেই প্রমাণিত 
হয়েছে। আলেকজান্ডারের বিজয় পাঁরণামে 'নিম্ষলই প্রমাণিত হয়েছে । ফোড? 
কার্নেগন প্রভাতি অঢেল অর্থ উপার্জন করেও ানজের যশকে স্থাঁয়ত্ব দিতে 
পারেন নি। আনত্য বস্তুর নাশ তো হয়েই থাকে। 

সেই কারণে আমাদের নীতিশাস্ত্রে এই জাতীয় সাহত্াকে কোনো স্থায়ী 
স্থান দেওয়া হয়নি। বেদাল্ত বা ভারতীয় নশীতিশাস্ত_যাকে ভাগবত ধর্মও 
বলা হয়ে থাকে, যুদ্ধে জয় বা অর্থপ্রাপ্তির যশ বা গৌরবকে উপেক্ষা করেনি। 
কিন্তু তার উপযোগিতা স্বীকার করতে গিয়ে আমাদের নশীতশাস্ত একটি সর্ত 
বেধে দিয়েছে যে এই সব প্রচেষ্টা যাঁদ লোককল্যণ বা লোকসংগ্রহের জনা হয়, 
তা হলেই তা গ্রাহ্য। আর যাঁদ কেবল আসান্ত বা লোলুপতার বশে সাম্রাজ্য 
স্থাপন করাই লক্ষ্য হয় বা ধন সংগ্রহ করে নিজে কুবের হব এই বাসনাই থাকে 
তা হলে সে-কর্ম অর্থহীন, নিষ্ফল এবং সর্বথা তাাজ্য। 


এর তাৎপর্য হল এই যে মহাভারতের যুদ্ধ এবং হিটলারের মহাযুদ্ধ-- 
এই দুইয়ে কোনো সাদৃশ্য নেই। 

একটির পিছনে সদ উদ্দেশ্য ছিল, যে-কারণে স্ধয়ং শ্রীকৃঃ অজনুনের ব 
পারচালন করে ধনঞ্জয়কে প্রেরণা দিয়োছিলেন। আর অপর এই জাতীয় যুদ্ধে 
পিছনে শুধু ছিল দুর্বাসনা, যাতে শুধু কেবল যোম্ধৃবৃন্দের ও সংসারের 
বিনাশ ঘাঁটয়েছে এবং জগতের কোনো কল্যাণই সাধত হয়নি। 

সেইজন্য অমাদের নীতিশাস্তের মতে সেই জণবন-বস্তান্তই সার্থক, যা 
থেকে কল্যাণপ্রদ শিক্ষা লাভ কর' যায়। এই সব জীবন-বত্তান্েরই স্থায়ত্ব 
চর স্বীস্থর এবং তার প্রমাণও এই যে হাভারো বছর ধরে এই জাতীষ 
সাহত্যের প্রচলন অবাঁধতবপে এই ভারতভূমিতে অক্ষর রয়েছে। তাব 
দব রা জনগণের কল্যাণও সাধিত হয়েছে। 

অজর্বনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ কবার সমন শ্রাকৃফ বলছিলেন 'ঘে এই যুদ্ধ তৃমি 
অনাসন্ত হয়ে, লাভক্ষাতর দ্বনদ্ব থেকে মঙে হয়ে শুধু নিভেন করবা মন 
করেই করো। তা হলেই কেবল তাঁম এর দোষ থেকে মুন্ত হতে পাববে। এব 
শেষ পারণাম মঞ্গলই হয়োছুণ। 


সক্রেটিস প্রভৃতির জীবনী ও ডাঁদের বাখী ভ্নকল্যাণেন জন। লাখিত 
হয়ছে এবং তা সুরাশিতও করা হযেছে। এহ সব সংপুরষেন শ.ভ বিচার 
পমান্বে প্রেরণা দিষেছে এবং মানুষেব মনযাত্বকে উন্নীত করেছে। 

ব্াযাসদেবও যা কিছ লিখেছেন তা লোক কলা”ণ্র জন্যই লিখেছেন । উ্কু- 
দের চবিত্রকেও বাসদেব ভন-কল্যাণো জনই একট, বোঁশ বং চাডয়ে চাঁিত 
কবেছেন। 

কামেরায় যে ছাবি ওঠে, তা মোটামুটি সাঠকই হয়ে থাকে । বিন্ত বিশিজ্ঃ 
শিল্পী তাকে যেন অবজ্ঞা ব। তিবস্কাবের দণণ্টতেই দেখে থাকেন এবং হেয় 
বা তুচ্ছ মনে করেন আব শিল্পকলা মধো ত পক পকানো স্থানই দেন না। 
তাঁদের থা বন্তুব্য তা একাঁদক -থকে সঠিকও বটে যে মানুষের শররটুকুর ছবিই 
তার পম্পূর্ণ চিত্র হতে পারে না। একজ্ন বাঞ্ডি শুধু মাত্র পণ্টভুতের ভৌতিক 
মৃর্ত তো নয়, তার ভিতর মন বাদ্ধিও আছে ভার আত্মাও আছে। পর্ণনঞ্ঞা 
ব্যাতত আঁধভোতিক, আঁধদৌবিক এবং আধ)ণআ্বক সম্ভাব সমাত্ট। কেবল মাত্র 
পার্থব দেহেব ছবি বন্তর সম্পূর্ণ ব্যন্তিত্বক প্রকট করতে পাবে না কখনও। 
সেই কারণে যখন কোনো উচ্চস্তরের শিল্প? কারুব ছবি আঁকেন, তখন সেই 
মান্ষাঁটর স্বভাব ও তার আত্বান ঝলব ও ত।*ত প্রাতফাঁলত করার প্রয়াস কবে 
থাকন এবং তা যথাথও খটে। তার এই ভাবনাকে অনসনণ কবেই প্রাচীন 


৯১ 


খাঁষ-মূনিরা পোরাণক চারত্রকে কেবল ভৌতিক দৃষ্টি 1দয়ে নয় ?কল্তু 
প্রধানতঃ আধ্যাত্মক দৃম্টিকোণ থেকেই 'লখেছেন। 

এই কারণে খাঁষগণ যে সব চারন্র আঁঙ্কিত করেছেন তাতে আরাধ্যদেবের 
শরণরের বর্ণনা তো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও নগণ্য কিন্তু তাঁদের আচরণের উপরই 
1বশেষ ঝরে রং লাগান হয়েছে অর্থাৎ উজ্জবল করে তুলে ধরা হয়েছে। উদাহরণ- 
স্বরূপ শ্রীকৃষের পোন্দতর্যর বর্ণনা আছে। ময়ূর মুকুট, পাতাম্বরের বর্ণনা 
'আছে। শ্রীকফের গারের রংয়েরও বর্ণনা আছে তবে তা আবার একট 
ন্রাশ্তিকরও বটে। শ্রীকৃষের শ্যাম বর্ণের কথা বলা হয়েছে, আবার নীল 
পদ্মের মত বর্ণ বলা হযেছে, মেঘবণ'ও বলা হয়েছে। এ সবই অলৌকিক 
বর্ণ, যা সাধারণত ঠিক কঙঞ্পনায় আসে না। 

কিন্তু খাঁষ-মূনিরা আসলে প্রাধান্য দিয়েছেন শ্রীকৃষের চারন্রক। খাঁষদের 
উদ্দেশ্য ছিল এ২ যে শ্রাবুফণের চরিত্র পাঠ করে ভক্তদের ভান্তি জেগে উঠুক, 
তারা সংপথে প্রোরত হোক, এবং লোক-কল্যাণের প্রবৃত্ত তাদের মধ্যে 
শাল্তশালী হয়ে উতুক্‌। 

এইজন্য যে-সব দোষকে সাধাবণ ম.নূষ দোষের মধ্যে অন্তর্গত বলে ধরে 
থাকে, সেই সব দোষগুিও খাঁধরা গুণ হিসাবেই দৌখয়েছেন। এই রীতি- 
িকেই নিজস্ব করে নিয়েছেন বনমস ও তুলসঈদাস নিজেদের রচনায়। কালি- 
দাসও রঘুবংশে রঘুর দেহের সামানামাত্র বর্ণনা করে শেষে তাঁর চারন্রকেই 
মহত দান করেছেন অথণৎ প্রধান রূপে ফটিয়েছেন। 

এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার জিনিস, কারণ পৌরাণিক চারর-লেখক- 
দের একমাত্র লক্ষ্য ছিল শধ, লোক-কল্যাণ। সেইজন্য উপাস্য বা আরাধ্যের 
দৈহিক কিয়া-প্রতীক্রয়াকে তাঁর। বিশেষ মহত্ব দেনান। লোককল্যাণের জন্য 
আরাধ্যদেবের চাঁরন্রটিকে কাট-ছাটি করে সম্পূর্ণ করে তোলার প্রয়াসই করেছেন 
তাঁরা। এইরূপ করার পূর্ণ আঁধকার বা স্বাধীনতা তাঁদের ছিল। তবে সে- 
'আঁধকার কেবল বমস এবং তুলসাদাস পর্যন্তই সাঁমত থাকা উাঁচিত। 

গকন্তু তাই বলে জের আত্মজীবনী যে 'লখবে তার এই স্বাধীনতা নেই 
যে সে তার নিজের খাঁশি মতো কেটে ছেটে স্ন্দর করে একাঁট ছাব সাজিয়ে 
জনগণকে বিভ্রান্ত করবে। 

এখন এই বিশ্লেষণের পর কার এতখান বুকের পাটা ষে আত্মজীবনী 
লেখার দুঃসাহস সে করবে এবং তাতে সময় খোয়াবে ? 

তাই মালবীয়জীর সেই কথা একেবারে সঠিক পুরো ওজনদার কথা যে 
“জীবন-চাঁরত পড়তে হয় তো ভাগবত পড়ো”। আমি তার সঙ্গে আর একট; 
জুড়ে দিতে চাই, ভাগবতও পড়ো আর মহাভারতও। 


৯৭ 


কে পন করে নালার জল যখন ভরা আছে অমৃতেব ভান্ড 2 যাঁদ নির্মল 
গঞঙ্গাজল পাওয়া যায় তা ছলে নোংরা পুকুরের জল কেন থেতে যাবে? এমন 
উদাত্ত চরিন্রদের ছেড়ে অন্য সব সামায়ক এবং আঁনত্য জাবন-সাহিত্য থেকে 
জনগণের কী-ই বা উপলব্ধি বা প্রাপ্তি ঘটবে ? 


১৩ 


ভাগবত-ধর্ম না নারায়ণীয় ধর্ম 


পা'৬৩ মালবীয়াজ বলোছিলেন গঈ্ীবন-চারত পড়তে হয় তো ভাগবত প71 
এই প্রসঙ্গটির আর একট; আলোচনা প্রয়োজন মনে হচ্ছে। 

[হণ্পুরা মনেন যে বেদ অনাদি, স্বমধাসন্ধ এবং অপোবষেয়। যাঁদ বেদ 
শব্দের অথথ এক১৭ ঝাপকরপে গ্রহণ ঝর্পা যায় তা হলে আ ঠিকই জাচছ। 
"শন না, বেদ শবের অথ হল আনা এবং জ্ঞান অনাঁদ ও অপৌরুষেয়। 

বেঙ্গামিন ফ্রাংকালন বা এডিসন বিদদংকে প্রঙক্ষরুপ দেখালেন 1কণত 
ভাব আগ তে বদের আস্তত্ব ছিলহ । সেই হিসাবে বলা যায় "বদ, 
অনাদি এনং অপৌবযেয়। ঠক তেদনট বেদ অনাদি এবং অপোরষেয়। 

[কিণ্ত বেদেখ যাঁদ সংকুচিত অর্থ গ্রহণ খবে কেবল সধাহ তার মর্ধেই তাকে 
সামি খলে মানি, তা হলে সেশাহমা,ব ই'তহাসের পন্ডিওগণ তো সেই 
সংখলনের কালও নির্ণয় করে দিয়েছেন । সেহঠন্য আঁদের হিসাব অন বে 
বেদেব সংাহতাসমহ অনাদি নয়। বিত্ত এব সবত ই অনমোন মতু। যাদও 
আমণা বলতে পদ না যে এ অন,মান সবখা অমঞ্েক। 

শাস্ত অননফাবে বেদে সংকণন এবং তাদের সম্পাদনা করে চাবাটি 
সংহতাতে বিভাগ করাব কাঁতত্ব ভগবন- বেদবাাসেব। তর এই প্রয়ালে 
শখলে বেদাবদ। সাধাণ লোক এবং সমাতের পক্ষে পগম ও সলভ হল 7হ। 
নিশ্চয়ই কিপ্ড এই সম্পাদন কবা হায় দেনেও ব্যাসদেবেব পূর্ণ পারিতুস্পু 
হল না। ঠাব কাবণ এই সংকলনণ পবেও বেদ সাধাবণ আঁশক্ষিত সমান 
বোধের বাইরে ম্ষে্জ হয়েই বযে গেল । সব্বসাধারণকে সরল সাহত্যের মধা দিষে 
বেদের জান হদয়ঙঞাম ববানোই বাসদেবেত্র সব চেয়ে প্রিয় লক্ষ্য বা ফেয 
বিষয় ছিল এবং তরই উ-্দশো, সেই লক্ষ্া প.র্তির জনাই পরবে তিনি মহা- 
ভারতের রচনা করেছিলেন। 


বলা হয় ফেো'তাঁন বিশাল ববকাশ্রমের কোনো এক নিভৃত এক্ত স্থলে 
বসে এই মহাভারত রচনা করোছলেন। মহাভাবত কবে রাঁচত হয়োছিল, তা 
সঠিক বলা কঠিন, তবে ইতহাসেব পাঁণ্ডিতরা বলে থকেন যে মহাভারতের 
কাল খ্ুশম্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী বা তাবও অনেক আগের। প্রারম্ডে এই 
গ্রন্থের নাম ছিল জয়”, পবে "ভাব" নামাঁট চালু হয়ে যায় এবং তাব পরে 
কলেবব বাদ্ধ হয়ে এই গ্রশ্থ মহ ভাবত" এই নামে প্রখাত হয়ে গিষেছে। 

মহাভাবত আসলে এক অনুপম শ্রণ্থ-এ কথা সর্বসম্মত! এর মধ্যে 
বেদান্ত এবং লোকশাস্ত দুইযেবই সমন্বয় ঘণেছে। ধর্মশাস্থ, নশীতশাস্ন, 
অর্থশাস্, ঝবহাবশাস্ত-সব কিছবহ সমাবেশ ঘটেছে এতে দেবার্ষবা 
মূল্যাবনে ওজনদ'বিতে এক 1দকে রখলেন চব বেদ আব এক পাল্লা মহা" 
ভাবত, ওজন করা হলে দেখা 7গল মহাভাবতই ভার । এ কথা কাঁবব কঙ্পনা 
হলেও এতে সত্য আছে। বাসদের একে “স ক্ষমাথন্যযয-স্তর এবং অনেক 
সময়ান্বিত' বলে বর্ণনা কবেছেন। এ কথাও বলেছেন £ “য। কিছ, মহা 
ভারতে আছে তাব সব কছুই অন) গ্রল্থে যর ৩৪ পাওয়া [য.৬ পারে কিল্ত 
যা মহাভবতে নেই, তা আব কেথাও পাওযা যবে না । শযেহাসিত ন তং 
কচিৎ”। 

সংসাব-যান্রাব যাদের খান্রাব প্রসত্গে আপ্পক সমসাব সম্মখখীন হতে 
হয। সেই সব কাঠশ দুবহ পাবিস্থাতি উপাপ্ধিত হলে মহাভাব ৬ বার্ণ 5 
'বশিম্, পুপবষের সেই পিপিথ। ৬৩ ঠিেববকম আচবণ কবেছিতলন সেহ সপ 
সমস্যাব সম্মুখীন হযোছিলেন এবং |কভাবে তাব সমাধান কনোছিলন পঠব- 
পেব ভা পলব্ধি হয এবং বেশপ্রবল গু শি সেই বিববণ থেকে 1891৭] 
স্প্যে থাকে ৩। অন্য পুবাণে পাওয়া কঠিন। 

এ সবসিম্মতভাবে স্বাকত যে মহ ভাবত এমন এক অপ ৩ পুাণ এ 
ইীওহাসের কাব যাব তুলনা না সংকু5 না ভন কেনো আসায় শিচীয 
কোনো প্রপ্থ পওয়া যেত পাবে। ভংসব-ফ কে সগম ববব জন) 2% 
কোনো মনূ্ঘব মা কিছ, সাহাথ। হু বিলশাশ প্রমান, হাব সখ িছুই 
মহাভাবতেব ৬ণ্ডাব থেকে পগুয়া মেতে পালে। 

মহাভবও ভাগবত-্ধমে ব প্রাতিপন্দক শ্র্বি। ভগবত ধর্মকে শারায়ণ নম 
ধর্ম নামেও বল' হযে থাকে । শ্ানিতপবেবি শোন এহ শবানণীম বা গিগবহ 
ধর্মের গিস্তত বণন দেওয়া হসেছে। এব প্রান পবশ্পবারণ্ড সঠশপতাপে 
বর্ণনা কবা হযেছে । গীভাততও ব।সদেন বলেশহন ?ম পর্পকালে বিবস্বান,, 
মনু, ইক্ষবাক প্রশুতধা এই ভাশনৃত ধার ভন শীলণ কবেছি লন এবং পবে 
তা লংপ্ত হযে গিযেছিল। এই নাব্ষণণীষ ধর্ম মখন লংপ্রু হতে চলোছল হখন 


৯৫ 


মহাভারতের কালে আবার এর উদ্ধার করা হয়, এ কথা মহাভারত ও গীতা 
দূইয়েতেই বলা হয়েছে। এই জাঁর্ণোদ্ধারের কৃতিত্ব শুধু শ্রীকৃফেরই প্রাপ্য। 
সেইজন্য মহাভারত পাঠ করবার আগে নারায়ণ এবং নর উভয়কে নমস্কার 
করার বিধান দেওয়া হয়েছে 

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরণৈব নরোত্তমম্‌। 

দেবীং সরস্বতং ব্যাসং ততো জয়মনদীরয়েৎ ॥ 

এইটি হল নমস্কারের প্রাসম্ধ শ্লোক, যেটি প্রারম্ভে পাঠ করে তবেই মহা- 

ভারত পাঠ করার বিধান। 


৯৬ 








তক্কি ও ভাগবত 


কাঁথত আছে যে নর ও নারায়ণ, এই দুজন ঝাঁষ ছলেন। পনে আবাব তান্পাই 
কৃষ। ও অজত্ন হয়ে অবওার গ্রহণ করেছিলেন । এদের অবতার হওয়ার 
কারণও খলা হয়েছে এইটিই যে এই ল.প্ত এবং জীর্ণ আগবও ধমের অর্থং 
প্রবৃঞ্জিমার্গ বা নিচ্কাম কমের- থাকে কর্মযে 8 বলা হযে থাকে পুলরস্ধার 
করা। এই ভাগবত ধর্ম বা নরায়ণীয় ধম শ।এব৩ ও এঁকাশ্তিক ধম 
বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। শাঁণ্ত-পরর্বা এই ধনেন রাখায় বপা হয়েছে 
নারায়ণপপো ধম পনবাব ৩প,গ। ভ্৪। 
প্রবাশ্তিলঙ্গণশ্চৈব ধর্মে! নার মণা সণ 
এই প্রবাস্তমগ নব মণীন হম পুন দি তি হাবোদক বক | 

প্রব1ঙুধমে এ বা হল সঃ) 225) 20 কবে সমবণ সযার্থ & 
কমনাশন। হয়ে দনসৈক্ুভাবে বহার) মতে কি শেন শাম পাগন কাশ 
যাওযষ। কর্মকে যেন কেড কখনহ তাত বণ শ্িত হও দানে 1727 
যে কতবা।কিমর্ণ ঘ লোককপগণ বং কিন) ত5 নব তত ছবি তত বু। নিপাত, 
৩প বেলেপ ঘতি গাকি। করাকে মঙ্জঃ বলা হেসে এশং বুলা তখেতছে মে ক 
প্রন্ধ প্রভাত আচ্ছেন | তাহ তত লা হত 2 গা হএনে শত অশঠে 
করা । আব কথা তে £ঠ ত্য এঠ ভাল ত কন পশু সংগা চদা % ন্যাপ ও 
বমের প্রাতিপাদক এবং দহ বিতর কি পুরা এ শু পাকে হাবিষ। ৪ শে ম 
স্থাপন করেন । 

মহ শাবুতব পাকগলের এবং শিশোন কার লুফে দচলণ ক আম দেএ 
এই কর্মামাল সম্পন্ধে সাশ্চর্য শিক্ষা লিভ হয সেই হানা এই মঠাগ্রণ্থের 
পাঠ থেকে দ্সনয়ে ভাশাদম জজ অনেক সাহস পাষ এ তৌরতে বু অবলম্বন পানি 
করে। 


ন্‌ 


ভাগন ৩ও ভাগবত ধমেবই প্রাঙপদক কিন্তু তাতে আর মহাভারতে এই 
হচ্ছে প্রভেদ যে মহাজবতে কমমযোগের উপব বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে 
এবং ভাঙকে গোঁণ স্থান দেওয়া হয়েছে ॥ ভাগবতও 'নবৃত্তি ধর্মের প্ঠ- 
পোষক গম ॥ তাও প্রবণভ 9 এব, ভগবত ধর্মেবিই প্রতিপাদক সন্দেহ 
নেই কিছ তাতে ৬ন্তব উপব বিশেষ আগ্রহ ঝা ঝেক লক্ষ কবা যায়। 

এইছাচণ নহাভাবঙও এবং ভগবত এহ ঈএ6 তশ্থ পড়লে কর্মযোগ এবং 
৬৪$যোগ এই দহয়েশহ স ৮গভ্চ 5৪৭ লাভ হযে খষ। 

গীতা এই সম্পূণ তব দিবে ভাবও এাগষে নৈছেছে।  কমমযোগ এবং 
শান্ত দ,ই-ই শেষ পর্য্ত ৬৭ পভেবই সবক বা জহাযক।  গীতাতে এ 
এহ দুইয়ের সপ আআনযেগ ক সাম্মলিত বণে শান, কর্ম এবং ভান্ত তিনেবই 
সমন্ধধ সাধিত হয়েছে। গাঁতব এইখানেই সব চে এড মহত বা মাহায্ব। 

যাঁদও গণীতাতে কর্মযে গেব উপবই অগ্রহ বোশ তবৎও গীতায় কাথত 
কর্মযোগীব সঙ্জো ভগ্তব আশ্াণে খল হিশেখ পার্থকা নেই । গ্রীত মহা" 
অবতেবই অংশ, সেই করণে সাধকগণেব স্বধমাবণে প্রেবণাব জনা মহা" 
তাব৩ এক অমল গ্রল্থ। 

কিতু এই অসাধারণ এ্রণ্থ।৮ লেখার পবও বদসদেবের পূর্ণ তৃপ্তি হঙ্গ 
এ], 1৩ানি সরি ল ৬ কৰাত পাবলেন ন॥ তাব কাবণ মহাভাবতও ভন- 
পাধাবণেব পক্ষে কঠিন ও দর্বোধাহ বমে গেশ। সেই সমযমেব সমাজেব 
মানাসিকতা সম্বন্ধে আমবা প্রচণ অনাভিজ্ঞ, তব অনুমান বশা যায যে সেই 
সময়ে সমাজ সঙ ধর্ম থেক বত হযে অন্দাকাবে পথসপ্ধানে ব্রা 
অবস্থা দোদশপ)ম।1 ছিল । সহ সমষ এমন এক শুন গাতবেগ সন্ডাব 
কাব প্রান ছিল, যা সেই সমাত বে আব, সঠিক পথে ফাবযে এনে 
৩ পর উদ্নান্ডতে সাহাফ। কবতে পারে। 

বেদ সকছলব বশদ্ধগম। হিল শা, তই ঠা পবোহিঙদেক হাতত চলে 
গেল। নানা ধবনেব যাগ যন্ডেতেহ ধেন সমস কতবার অবসান বলে মনে 
কৰা হতে পাগণ। মহাভব 5 যাদও শীত এখং বাবহারেব অন,প্ম ভান্ডার 
এবং সত্গমও বট কত হব, তাৰ মর্মও লনসাধাবণেব সকলের পক্ষে 
সনাবায। শয়। এহ কলধদ 1১ উপলাধ্ধি করে ব্যাসদেবের মনে হল যে হন - 
হাবতেব চেয়েও আবণ্ড ও? সবল সাহি। বচনা কবা যাক, যা সাধাবণ 
মণ,যষের বশম্ধগমা হবে এবং তাদেব আচাব-বিচ কে এক নতুন দিকে 
পাঁধচ লনা কবে াদেব নো ক উন্বতিব সহায়ক হবে। 

বমসদেব নিজেব এহ ২তাপ্তি অসন্তোতব কথ। নাবদের কাছে প্রকাশ 
কবধলেন। ব্যসদেব বলদেনঠ নন্দ! আম হহাভবতভ ভা লিখলাম বিচ্তু 


৯৮ 


এতে শান্তি বা তৃপ্তি লাভ কৰতে পণরলান না। ভাতে নারদ বললেন £ 
'ভগবনৃ! আপান মহাভাবত লিখে লোকদের পথ দেখবার জন্য প্রচুব 
উপকবণ দিয়েছেন, তা'দব কলাণও কবেছেন |কম্তু মহাভাপ্তে আপনি কম'- 
যোগেন উন্নত শিক্ষা দিয়েছেন কত য-অব কের পণও বঝিযেছেন অথ» 
৬ন্তিকে অবহেলা ববেছেন। লাধাবশ মানুষের না আনু ধল বা শাস্ত এ 
মাছে ৬পকধণ, না আছে মন বন্ধ বা জাক্ম-বণ, নব দৌলতে সে উচ্চ 
»তাকে 'বচাব কবে অনাম সে গ্রহণ কবতে পাবে এবং ৩দন,সরে আচবণও 
করতে পাবে। সেহওন। তেমন মননে যাব বোনে সংস্কর ব। শিক্ষা নেই, 
মহাভাবুতব ৯ ৭৫ থেকে ক শিক্ষা (ন.ব কাই বা গ্রহণ কবে আব কোন্‌ 
নল বা ৩াব অনবববণ কাকে এবং কোন্‌ আরণকেই বা ৩) বলে মনে 
করবে বা ধবে নেব” এইবকম সথাপণ সাদ না মাশয়ের নয আন্তই এত 
না ওযধ, যা নিম্নের চেয়েও নিম্ন শেণার মানুষকে আশ করতে পাবে। 
এ পথ বড সবল, সংগম, ১২21 তত কালো পধাশৃবঘঃকও নেই। তাহ 
পাপান এমন কাণো এক০ আাঁক-্রণণ লিখতা যাতে সসারণ মান,ষ্রে শদ্ধ 
এপ্বদ্ধ কতো তকে ভগবানে ভূর দিকে গগালিত কনে)? 

খযাসদেশ বদের এহ এপত প মান নিবে হামদ ভগবত বউনা ববশেন। 


ভজন ও তক্তবৃন্দ 


ভাগবত কবে লখা হযোছিল, সোঁট বিবাদগ্রস্ত বিষষ। তবে বলা হয পঞ্চদশ 
শতাব্দী পাব ভাগবত প্রচালঙ ছিল। এমনও হতে পাবে যে তাৰ পার্বও 
এব আস্ত হএপ। ভাগবত৩ও মহ ভাবতেবই মত ভাগবত ধর্মেবই প্রধান 
গ্রশ্থ। 

ভাগবত বহ॥ 1 জনক হিসাবে শ্রীকৃফণকই উল্লেখ কবা হয। ভাগবত ধর্ম 
৬থবা পরা বা সাত্বও ধূর্মব বখা জ্বাণী-গুপণীবা কবেস্ছন। এই শব্গণি 
প্রায় দৎ হাজ্জ বছর বা ভাবও আগে থেকে গুচলি৩ 'কিণতু তাব ভাসল 
তাৎপযেপ পাপা সেই কালেব লোকেবাই পর্ণবপে বিচি ছিতলন 
বশমান সমানেণ পক তার যথার্থ তাংপর্য ৬পলান্ধি কন কঠন। 

যে সমধ এহাভব৬ এবং ভগবত ধরব উদ্য হয হাব বথ আলা 
উদ্ল্লথ কণা হত তখন বৈদক ধর্মের মর্ম বা ৩।ংপ হস প্রপ্ত হস্যছিল। 
[ধন দেহ।১ *র্পাৎ তান বাইবের কঠামোড মত হুল তত তব আস্থা 
| বলব ২” াযোছিল। বেদ 'ববন পখবহিতদ ১। বই 
ছিপ। বাজ শুদ্ধ |হংসা ও সোমপ নব ঈহেই তো + ধাম বাদে হাছ 
।শযোছুল। 

এই পত*০ক সামলামনাব অনা /বদ-পব্দপলতে এত ৩৯ ত" ধাঙা পা 
* ঘাত নেব প্রযোজন দেখ দিযৌছল। সব থম এই ধাক্কা দেন ভগবান 
বদ্ধ। এ২ ধর্চাব ফলে বেদ্বে সঞঙ্জো বেদা নতব শিকড বা মৃলও শিথিল হাল 
গগল। ভাবপব শক, হূণ এবং যবণদেব আক্রমণে বেদব।বস্থা পুবোপাব 
বিপর্যস্ত হযে গেল, সমাজও যেন দগৃভ্রান্ত হম পডল। সেই অবস্থাকে 
"শাধরাবাব জন, অনেক চেষ্টা হল। সেই সব পযণসব মধো সব চেয় বড 
প্রয়াস হল ভাগবত ধর্মের পনগ ঠনেব: এই সমস্ত প্রচম্টাব মধো মহাভাবত 


€ ভ'গবত-কাথত বৌদক মার্গকে নবাঁন রুপ দিয়ে সঞ্জীবিত করার জ,। 
ভগবান ব্যাসদেবেব প্রযাসই ছিল সর্বোন্তম। যেমন বোঁদক ধমেৰ অবঙ্থ 
ঘটণ। তেমাঁদ বৌদ্ধ নতও শ্রমণ বা সন্রগসীদেব সম্পান্ত হযে পাঁড়য়ে সম তা" 
সঠক পথ (থকে অনেক দবে যেন ঢেনে নয গেল। 

ভাগবশ ধর্মব উদ্য এই পঙনোদ্মুখ অবস্থাকে আমলে পশ। মহ - 
৩বত, গাং। এবং ৩ গবুতব প্রতাবে ভাগবত ধম 25 1*কড় নিল 
কাযষেম হল। 

বোৌদক মা্গ বা পথকে প্াবযপাশীবত কাব মল অধশাদাব হছে, 
আদ শঙ্কাবাচায। শঙ্কবায আত তোত স্তবেব জনা ও ।বচাবশ 
সাল্দস হলেন শববাচ রব এবং বোধ মতন মাধ। সবচোয় বড় পার্থ 
স্ুল এই যে বে ভায়া এবং পরম তব উপব বিশ গা ব পশজ্ট দেলাত 
সন্গাঠাসেব উপব€ বদ্পন ৬ ছল) শঙাবাচযেশও  ১ইযসেব উঃ 
অগ্রহ তো ছিল এবততু (তন, সেহী আদি শন আমঞজজ।ত ২ ৬৮ হি সবচে 
তান পাবে | 

নায। দল।বা সে হত মশন্য দেহকেই আমা বাল বরকে বসি অন্তবপ 
অত বে কেদন কবে সমসত ই পয, মন ও বনপকে সঞঙ্জাাবত কনে রেখোছ 
সে বিষে তাব কেনো আনহ নেই । এই অঞ্ঞানব প্যারা সহ মন জন্দ 
মলণচকে আবদ্ধ হযে 2 বে এবং দে বল সসঙ্ঠান লি হল তবেই 42 
বন্ধন থেকে মানত পায। 

১ দ শাকিল ভাত়কে যে অবহেলা ধগবশানি, 51 501৮৩ পঠাতসঃ £ 
থেবেহ বেঝ যাধ। কম বাগেব প্রত খেল ঠশ জিত শাগ্রহ ছিল 
বলে জেনেবেশ বনি ৫৭ কণতু * খাতে 155 হবে ভাতে ৮ব কোণ, 
চারা মণ্তস্থাপন যা ভান কবেছিলেন, তা বড সমান। বদ যোগ শয়। 
সব সন্ুও নেকি শঞ্কলকে প্রচ্ছতে দ্ধ শপে মনো করবেন। সে যাই কেক 
এ বিষয়ে আন্ত বেখনো সংশম তেহ যে বৃদ্ধেব পৰ £৩ ঝড় জ্ঞানী ও 
বিচাবশশল বান জাত পর্য*ত আব কেউ হনান। শঙ্বব তদন্ত ৫ 
ভাগব৩-্ধর্মে এমন এক বপ্পবের সংান্) বণবাগুগেন। যম 2ব ছাপ ভাবঠ এ 
জ্গবনে চিবওবে আহক ৩ হাম বয়ে গিষে ছ। 

আদ শঙ্কর 'নবান্তল ৬পপই বোশ তেব (দিমেছেন। কমাযোগের গ1. 
অর্থাৎ স্বধর্ঠ।চবণেব প্রতি হন আগহ কম ছিল, আশে ক এইবকম হান 
কবেন। কিন্তু ই।তহাস তাখ সঙ্গ) শেষ লা। 

শঙ্কবেব পব বামান্ভ, মধ্ব চার্য, ঝল্রভাচার্য, িশ।কণাচার্য প্রন 5 
আচার্য গণণ ভগবত ধর্ম স্থাপনের উপবই জাব 1দযেছেন। এরা সকলেই 
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ভন্তি মগ্গকেই প্রচাব কবেছেন, তবু এদের সকলেরই নিবা্ত-মার্গেব উপরই 
ঝোঁক বোঁশ ছিল। এব গণে আবও অনেক ভ্ত জন্মগ্রহণ কবোছিলেন। 

যেমন, দাক্ষণে আলবার শুন্ত জন্মেছিলেন, বাংলাষ শ্রীচৈতন্য এবং 
মহারাচ্দ্ে জ্মনেশ্বব ও তুকারাম, সমর্থ বমদাস প্রভাতি অনেক ভন্ত একস 
ছেন, সুবদাস কবীব, নানক, নবসী মেহতা, মীবা, দাদু বৈদাস প্রভতিকে 
ধবলে মাবও ওনেক ভক্ত ও সন্ত জন্েছেন। 

এই সব সন্ত এবং ভন্তগণ পচ ছুয শ৩ খধংসনেব মধ্যেই একেব পব এক 
গগ্মগ্রহণ কবে এহ ঘনারমান অন্ধবণাবব উপব যেন এব প্রচন্ড প্রত্যাঘাত 
কবলেন এবং ষে মধ্ধকাব ব্রমশ চাবাদকে ছাড়মে পড়াছল তাব শব ড্রাটি যেন 
শাঁথল কবে দিলেন। 

সেয্‌গে না ছল ডাক না ছিল তাব [ভাগ । খববর কাগজেব তো 
কথাই নেই। এইবকম খেগাযোগেল কোনো সবিধা না থাকা সত্তেও ভন্ত- 
সনদের বাণণ দেশ কোণায কেণায পেশছে গেল, এ-ও ঈশববেবই এক 
অলৌকিক মাহমা। সাধুসণ্তদেব এব প্রুচ।পত বাঁও হিল এনর্থযান্া করল 
'বড়ান এবং সেখ য€ উপগলক্ষে। ভ্রমণ কৰতে ধবণত জনগণকে মঙ্জালময 
বাণী পেশছে দণযষা। যর্থন তথ ঝপ্রাথ প্বব,তেন পথে ভজন-কীতিল 
৮পঙে থাকত । সঙ্গে এক ৮লম ন বণ গেতীও থাক৩ এবং যেখানে শিলং 
পেশছুতেন সেখানকার গর গণ তশগণও সহ উক্তমণতলীব সঙগা মিশ যেত, 
সলে যেত। এঠ ববা? ৩*সঙাবশ সালা বাত বাব ভন কতন কবত' 
এই বীতিতেই শুনগণেণ * ধে) তন্তিধ প্রেত তি 15৩ হত থক্কত। 

এই সব স"৩-ভস্তগণ প্রাপিত ভ 71 সবণা পদের আাধমই ভতানগাদল 
বচনা কবোঁছলেন, যেগ.ণ গেম গেছে ভপগণ্ণৰ মধে ভান্তঙব তগ্রত হল 
চলতে থাকল। এই পদগদাঁলব গুনপ্রিযতাব দন ণ এক মুখ থোশ জব এক 
মুখে ভা আঙ ধ্র,ওবেগে ছাঁও্য পড়ঙ লাগল। এই বকষ্ঠাল বাতি অবলমন 
কবে সন্তগণ এই অন্ধকনে 1নমন্তম।ন তব পাঁবস্থি তকে সামাল ছিলেন 
এবং ধর্ম ও সংস্কতিকে বফ্ষা বপণ্লন। 

শ্রীকফেব পব বুদ্ধ, মহাবীল শ কর এবং অন॥ান। জাচার্যগণ শ কছ 
উপলাব্ধি কাবাহু"লন মে সবেল "যাগ ক্ষম" অর্থ$ সংবক্ষাব কৃতিত্ব এ" ভঙ্ত- 
সন্তগণেবই প্রপ্য। যা ছিল গীতা ও বেদশ্তে তাবই প্রাতবিদ্ব ল প্রাত- 
ধ্বনি ছিল যেন এই সব ভ্কদদব ভে গ। 

ভন্তদেব এই সব পদ'বল্ন লাঁদও ম-০1৬ ভীন্তবসাশ্রত কিন্ত ৩ব, £ই 
সবল পদগীলব মাধ।মে শনসাধাবণেব কহে ভাবা বেদের গঢতত্ুও 
পেশছে 'দিষেছেন এবং শি খযছেন। 
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তুলসশদাস তো এক আশ্চর্য কাণ্ডই কৰে বসলেন। ঘরে ঘরে রামকথা 
গুজারত হয়ে উঠ্ল। 

একনাথ মতান্তর আবে.শ বলে উঠলেনঃ “একমাত্র জনার্দনের তাবই 
(ক. যা দেখো সবই রামের মত'। কবীর বেদান্ত শোনপেনঃ চোখ 
ব:জব না, হেসে হেসে সুন্দর রুপ দেখব।' নাশক বলছেনঃ "স্তুতি নিন্দা 
দুই-ই ত্যাগ করে নির্বাণ পদ খুভে। থাবে শক বলে এ খেল খড় কাঠ 
অতি বিরল কেউ গৃবুর মূখ চেনে । আবাবও বলাছন£ 'ফখলেব মধ্যে যেমন 
গান্ধ বাস কবে, আয়নার মধে। যেমন ছাযা না প্রাতবিম্ব, তেশন ববে হাব 
নিব্দ৬র এই ঘটের অর্থ দেইেব মঞ্চেই বাস কৰে থাকেন, দেখাদেই থোঁনো 
তাঁকে ভাই। "কেন বনে খুজতে যাব” নবপা মেহতা বলছেন নাশ 
পৃক্তা তশর্থ দান বেদ পাঠ এ সবই প্টে শণবব নানা ফাকর। ততদশন 
ছাড়া এ সব হল তেমনই, যেমন চিশং শীণ1প। ড় হ নো হাফিয না 
মরা বলছেন£ 'যোঁদকেই দোঁখ শব, তীমহ ঠাছা। 

এইশ বে এই সব ভক্রনেব দ্বারা সংংগণ ৬৫ ক) প্রদটি ১০৯০৮ 
কেই জনগণেব হদয়ে ভরে দিখেছেন। এই ভাই "নবম সনাসিত হপ। 

এ এক অক্ভুঙ অতুলনশয ঘ্না, যান ভন প দাত সাবা হাতি স 
খুজলেও পাওমা কিন, 

এই সব ৬ত্তবণ্দ উত্কি এবং বাণ বু পেপার উগা ছে 
দিলেও ভাগবত ধর্মকে আঁগম তপলেন, ফর লে ছিল ব্য 
যেগ আর্থ বনত্কম কর্ম এবং ভাব সম্নশ্রণ। ৫হ 21 হাগবণেশ 
পাঁবণাম এই দডাল যে বর্তমান কালে ভরতীগি দশ তা থে গং আশ 
যোগ এবং ভীন্তযোগ িনাটই সমান সমাদর লাভ বত তানরপব বা ৫২ 
উত্ঞ্বল অলোক-বাঁঙকানুপে আগেও কাত দিচ্ছে 

শঙ্ব পচার্য, বামানুত, আনন আহ এব পাহগণ শা জি আতপ 
প্রচাবক হওয়া স1$৩ স্বম্মসলিত ল পে সমাভরে সাঠিদ গাহি শিম এসে 
ছেন। /লাক-কন্দাণেব নিগ্ড বন বহ প্রত পশহি এন লা) 

ব্যাসাদব ড গবরঠে সব শ্চমে বেশে হাতির বা বিএম ঠা ঠ দেখিষে- 
ছেন যে বৃদ্ধকে অবতারবপে সতত পিষে এন? ক জিপেবাল 80 সথাণ। 
দান কান মহ-বিনোধেল সব িষ্টতাক দর বে পিিছেন। 5 
ভানতীয সমছেব সব চেমে বড ১পঠব হনেহে। ৫5 ভাব হাল চলায় ল 
আচার্ষগণব  ব* সন্ঠগণেত সম্নলত প্রমানিত এই হল পা জমেছে যে 
আবর্ধর্ম মাও হ জব হাতের বঙ্ছল পরলেও পহাবাপণব রাও 5 ছে, পহিলনত 
জখবল্ত হযে। 'ভাবতখয সংকততন এই সশগ্গু শাহ জাঙা পের আশ কে 
জোরদার কনে থাকে। 


কচ 


ফু 


ঠ 
খ 


িচ্তু ইতিহাসে ডদ্ব দেওয়া অমাদের লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হল ভাগবত 
ধর্মেব মূল ইতিহ স এবং তব প্রগাতিকে প্রস্তুত করা এবং তাব বথা- 
যথ অনুধাবন কবে উপলদ্ধি কবা। 

ভাগবতও এাগব ৩-ধমেবিই প্রবতকি। এতে ভন্জদের অনেক কথা আছে, 
ওক্ডদেব এবং শ্রাকফেব অলে।বিক চাবব্রেব বর্ণনা আছে। এব সমস্ত প্রয়াস 
সেই সমণ্নব দববদ্ধ বা অবনত মানাসক স্তবকে সামনে বেখে এই 
দছিত৩ করা হখেছে যায ব্যান্তব হূদযে ভান্তব প্রবল জাগবণ থটে, স্বধর্ম 
€ স্বকর্মে নিষ-্ড হবাপ প্রেবণা সে লা কবে এবং ভগবানের প্রা তার 
শ্রদ্ধা বাডে। ভঞ্জদেব অক্র্ণশিয ভ বন-ববনণেব পশবা এই ক বণেই 
৬1চ।ব প। সাত পা) বহতা । 
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যোগ ও বিয়োগ 


পাতা "আভা, ভিশু।স্। অথথ এবং ভুনা জলের সবল রহ ভরম্ণবেণ 
অবাধনাকবাব মধে। পবিগাঁণত বরেছেন। এব সবহ উপাসক ১বহ 
৬।ল। তবে এদের মর্ধে। জোনীকেই সবেগুম বজেছেন। রত অনন্য 
নবে। বোশব ভাগই ভা আভা এবং নর্থান [সি আঞঠাম লুডো। আব 
4৮ হয সে-ই হয় শিতের মাগি অর্থাৎ প্রালোতে প বশর হান। সঞবা 
ক্রম অর্থাং যা পেয়েছে তা বা করার এন) ভগ নে ভা! রবে বে। 
এদেব সবাইকেও্ গীতার প্রবঙা অর্থাধ কফ ভঙগণহ বালন্ছ বেশন। যে 
বেনে উদ্দেশাই হোক শা কেশ, ভগবানের ৮০ নি এব ঈসিন।তেহ শ্রেয়" 
»কব, মঞালতুনক। 

পুশ] আকুফকে বলেছেন কিক যখন বদি অমর নপুদ খচেছে 
৬খন ৩খন আম তোমাক ডেকোছি এবং তুমি ১নে এপে দায়ে সেহ 
জন। আমার কাছে তো সুখের চেয়ে পন্তখট বোশ প্রিষ।॥ এমনও কথা 
অহ মে দৌপদী কফকে অনযেগ বলে বণেছেন 2 কু ধখন 
€ব।লা'বব সভাষ আামার শ্াঞ্কণা অবনননা ঘা শ, ০, 49 তন খ» দেশী 
ব'বে এলে কেন” কৃষ্ণ উত্তবু দিলেন £ সে ঠো তেব দোম। তুমি 
নিবে পাঁঙদেব কিম্বা ভশঙ্মদের উপব উকবপা করে আমাকে তে। স্নবণই 
কল শ। সব শেষে খন আমাকে স্নবণ বাধলে তখন তো আম সো 
সংঞ্গে এসেই পড়লাম” । এলাম ছুটতে ছনটতে (ভঞ্জের ড কি ভাব ন) এহ ভাবে 
ভান্তব মাহাত্ব্য বর্ণনা করা হয়েছে। 

আর্ভেব মধ্যেও ভগবানের খোঁজ থাকে, জান তো শাদেব মধো বিরল 
একজনই হয়ে থাকে। সেই ববণে অজ্ঞ যে, তাক পিছ, ফলের প্রলোভন 
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না দেখালে ভন্তি শেখানো যায় না। ভাগবত এবং অন্যানা পুরাণসমূহে- 
আকর্ষক এবং আলোকিক বর্ণনার এই হ'ল তাংপর্য। ভান্তও তো শেষ 
পর্যন্ত বাসনা ক্ষয় ক'রে মানুষকে জ্ঞানানিষ্ঠার দিকেই টেনে নিয়ে যায়। 

এইজন্য বাসদেব চরিরদের বিবরণ দিতে জেনে শুনে আতিশয়োকন্ধ 
করেছেন। তাঁর লক্ষা ছিল মানুষদের সংপথে আকৃষ্ট করা । অজামিল মাত্র 
“শারায়ণ' এই নামটুকু উচ্চরণ করেছিল। সৈ চির জন্মের পাপ ছিল, তা 
সত্তেও পামের উচ্চারণ মাই তার মৃত্যুর সময় বিফুর পার্ধদ এসে পৌছে 
গেলেন এবং যমদূতদের সেখান থেকে মেরে মেরে তাঁড়য়ে দিলেন! এ সব 
কথ ঠিক যখান্তসঙ্গত নয়। কিন্তু ব্যাসদেব তো সাধারণ মানুষের মনকে 
ঘ.রিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, সেজন্য যা কিছু অলৌকিক বা যান্তাবর্দ্ধ 
কথা লিখেছেন, তার সব কিছুই শুধু জন-কল্যাণের জনাই লেখা হয়েছে। 
এই প্রহস্যাটি যাঁদ আমরা ঠিক মত বুঝে নিতে পারি তা হলে আমাদের 
কাছে সমালোচনন আর বিশেষ কিছু উপকরণ ব উপাদান থকে না। 

কিন্তু আমাদণ এ কথাও জানা দবকার যে ভাগবত কেবল অলৌকিক 
বা আতিশয়োপ্ত-প্রধান চাঁরন্রদের নিয়ে লেখা একাঁট গ্রন্থ নয়। ভাগবতের 
গভীর অধায়ন থেকে আমাদের এই সস্পম্ট জ্ঞান জন্মে বায় যে আসলে 
ভাগবঙ হল ভাগবও ধর্মেরই এক অমূল। গ্রল্থ। গীতার মত এ-ও কর্ম 
এবং ভীন্তর সমন্ধয় ক'রে মানুষকে অধাত্ম পথেই টেনে নিয়ে যায়। 
এইভাবে গভশীবে বলে উপলাঁষ্ধ হ'বে যে ভাগন৩ আসলে বেদান্তেরই একাঁটি 
গ্রন্থ। এতে গড় অধ্যাত্মতত্ব ভরা আছে। ভন্তদেব কথার মাঝে মাঝে 
বেদান্তের এক অট.ট ভান্ডারও মিলে যায় এপ মধে। | 

উদ।হরণস্ববূপ কাপিল-দেবহাঁতর সংবাদটি নেওমা যায়। কর্দম খাঁষক 
পত্নীর শাম ছিল দেবহৃতি। তাঁরই গর্ভে জন্ম লাভ করেন প্রথা আচার্য 
কাঁপল। কর্দম খাঁষ তো কাঁপলের জলের পর পূব সংকল্প মত বনে 
চল গেলেন মাব এদিকে কল নিস্জর মা দ্বহাতির কাছে থাকতে 
লাগলেন। কিছু, কাল পাব দেবহাতিরও বৈর গ্ায দেখা দিল এবং তিনি 
পুত কাঁপিলকে মহাপুবহ্ষ জেনে তাব কাছে এলেন ও বললেনঃ গে পূ! 
আমার সংসাবে বিবাগ এসে গিয়েছে, এখন তুমি নিজে উপদেশ দিযে 
আমার মহামোহ এ অজ্ঞান দূব করো।' ৩খন কাঁপল নিজের ম।'কে 
উপদেশ দিযে ভাব মহামোহ দূর কবলেন। 

এই যে উপদেশ তা অত্যন্ত উদত্ত ও গ্ঞনবর্ধক। নিক্ের মাকে 
উপদেশ দিতে িষে কপিল বললেনঃ "মাগো? বিষয়ের আসীন্তুই হল বন্ধন 
কিন্তু বিষয়ে অসান্ত সংপৃরৃষের সঙ্গ দ্বারা দূর হয়ে যায়। সংসঙ্গ 
েকে ঈশ্বরে প্রীতি ও ভাস্ত বৃদ্ধি পায়। তার "থকে বৈরাগা আসে এবং 
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ঈষ্বরের সাক্ষাতকার লাভ হয়। আত্মাই ইষ্বর। আত্মা এবং পরমাত্মায় 
কোনো ভেদ নেই। আত্মা হচ্ছে নিঙ্গণ। তা সবের মধ্যে সমান। দেখায় 
বিভন্কের মত কিন্তু আসলে অবিভন্ত। এ হল প্রকাতির পারে। এ হল 
অকর্তা। এ স্বরূপত ঈশ্বরই এবং স্বতল্ল। সকলের সাক্ষণ এবং 
কেবল সুখস্বরূপ। এই যে দ্বৈত. এ অজ্ঞানের দরুণ আমাদের 
কাছে ভাঁসত বা প্রকাশিত হচ্ছে। যেমন জলের ভিতরে সূর্যের 
প্রাতিবিদ্ব জল থেকে আিপ্তই থাকে, ঠিক তেমনই আত্মা বা পরমাত্মা 
মানুষের সুখ-দঃ$খ এবং অন্যানা কর্ম থেকে সরা আঁলপ্ত। মাগো! 
হইীন্দ্যয়দের নিগৃহীত করে ভগবানে ভাঁওঙ কবো। ফলাসন্তি তাগ কবে 
স্বধর্মাচরণ কবো। যেমন আঁপ্নর উৎপাদনকারী অরণি বা কাঠ নিজেও 
জলে ছাই হয়ে যায় তেমান ভগবানে ভাঁঞ্ড এবং নিম্ফাম যোগের চ্বারা 
সমগ্র বাসনাপুঞ্জা ভস্ম হয়ে বিলুপ্রু হয় যায়। স্বধর্মের আচরণ করো. 
যা ভগবান দেন তাতেই সম্তোষ পা কবো। পবিত্র ভোজন করো। 
আহিংসা প্রভাতি সম-ধর্ম পালন কবো।" 

এখানে একাঁট জিনিষ বিশেষভাব লক্ষ । কবাব যে কপিল কম যেগেন 
বিবোধ কবেননি। উপদেশ দিযেছেন যে নিদ্কাম বুষ্ধতে স্বধর্মাচবণ 
ববো। এই ভাবব উদান্ত উপদেশে দেবহ ঠতব মোহ দর হয়ে গেল। 

কাঁপল যা বললেন ভাতে কম, জান ভা তিনেবই সমন্বয বষেছে। এন 
পর কাঁপলও বনে চলে গেলেন। 

ধ্ুব-চরিত্র এবং রক্তিদেবের কথ।৫ এহ তশাতীয। ভাব ম্বাবা আসো" 
£তি সাধিত হয়। যে সব লোক ভ্রাঁতবশতঃ মনে কবেন মে ভাগবত কেবল 
বাসলশলা. বস্হবণ লশলা, মাখন চন ইতর করহিশীতেহ বা, তাঁদেশ 
উচত ভ গবতেব বেদান্ত ডুব দেওয়া । 

এ কথাও জ্গানা উচিত যে একুফদ বলালাল এব বাস ভাড়া শুধ, 
সেইটুকু কালেব মধে। সখমিত যত১কু সমল গে কাল ছিলেন। 

ভাগব হকার কলাছেন যে যন জকুফ। গে ণর্বত। ধলণ করেছি লন হখন 
৩ব বস ছিল মাত সাত বংসন। কস বাবব সময, হবিবংশের মতে 
তাব বয়স ছিল সাতই। বস-ধখড় বসল শালা ইঙগাঁদও হলি 


বাল্যাবস্থাবই বহন, যা গোবুল্ল ঘাডিল | পাবিল শিতেকেপের শানা পদা 
বলশতে যে-বাধাব এত কাঁহন১ তাকে ডিগবতত সেশলাল কল নামগণিও 
নেই। 


আশ্চর্যেন ব'পাব এই যে তনু কু লুনা 0০০ সম্বাতাধ না 1: পপ 
রচনা কবেছেন এবং যা যগ যুগ দুরে গালা হযে আসছে, ঠান সবই সেই 
সময়েই নিবদ্ধ যখন কিনা শ্রীকৃষ্ণ গেকুলে ছিলেন । যেমন এবারের মহ 


আমায় পার করো, হে নল্দের দুলাল! বাস করো অমার নয়নে, হে নন্দ 
লাল 1” রাধে রাধে শ্রীবর প্রিয়, “এমন অনুরাগ বেড়ে উঠল বৃন্দাবনে 
গোপশরা নাচতে লাগলেন” মীরা বলছেনঃ “শ্যার্লকে যেন পাই বরর্‌পে* 
নন্দদাসজি বলছেন £ “নন্দদাসের জীবন বা প্রাণস্বর্প হল 'আিরধার গোকুল 
গ্রামের ছেলে কানাই । জয়দেব বিরচিত পদেও যমুনা, গোকুল এবং বৃন্দা- 
বনে গোপীদের সুর ঝঙ্কৃত। এ সমস্ত রচনাই ব্রজবাসণ শ্রীকৃফের প্রশংসা 
বা স্তুতিমূলক। 

গোকুল ছাড়ার পর শ্রীকফের যে চার তা কাঁবদের পদ থেকে প্রয় 
ল*গ্তই হয়ে গিয়েছে। “ময়র মকরাকুতি কুপ্ডল”, বাঁশি” “মাখন-্চাঁর? এ 
সবই শ্রীকণ গোকুলেই যেন ফেলে এলেন। গোকুল থেকে চলে যাবার পর 
মনে হয় শ্রীকৃফ নন্দ, যশোদা, গোপ-গোপণী এবং ব্রজের সমস্ত জখবনই যেন 
ভুলে গেলেন। তা সত্ত্বেও কাঁবরা গোকুলের জীবনকেই ত'দের রাঁচত ভাস্তু- 
পদাবলগতে প্রাধান্য 'দলেন কেন? এর রহস্য বোঝান সম্ভব নয়। 

কংস-নিধনের পর বসুদেব ক্ষািয়োচিত ধর্ম অনুসারে শ্রীকষের দ্বিহ্ুত্ব 
সংস্কার সংসম্পন্ল করালেন। প্রচুর উৎসব হল, দান ধান করা হল. ব্রাহ্মণ- 
দের খাওয়ান হল এবং 'তার পর দুই ভাইয়ের বিদ্াশিক্ষার জন্য সন্দীপন 
মুনির পাঠশালায় পাঠিয়ে বেদ-বেদাঞা, কাব্য এবং অন্যানা সব শাম্ত পড়ান 
হল। গোয়ালার জীবন, তার যে ধারা, তার যে সামাজক রাতনীতি তা 
মথথ,রা যেতে যে'তই শেষ হয়ে গেল এবং ক্ষা্য় জীবনের এক নতুন অধ্যয় 
শুরু হয়ে গেল। এইভাবে পূর্ব ভ্ীবনের উপর যেন একাঁট পর্দা ফেলে 
দেওয়া হল। ব্জ-ধাম সম্পূর্ণ বিস্মতির মধো যেন ঢাকা পড় গেল। 

দশর্ঘকাল পরে বিরাট সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। সেই গ্রহণের সময় সারা 
দেশের লেক কূরুক্ষেত্রের দিকে যাত্রা ক.রাছলেন। বড় বড় খাষ-মুনিরাও 
এসেছিলেন। কুদ্তণ এবং পণ্পান্ডবও সেখ'নে এসোছিলেন। কিন্তু একাঁট 
বিশেষ ঘটনা এই ঘটোছিল যে নন্দ, যশোদা এবং অনান্য ব্রস্তবাসগণও 
সেখানে এসেছিলেন। যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন, 
তখন দরধর্ঘকাল পরে কৃরুক্ষেত্রে ব্রজবাসগ:ণর সঙ্গে শ্রীকফের মিলন ঘটল। 
অতাতকে যেন পুনরুজ্জীবিত করে তুলল এই ঘটনা। এই অবসরে 
পুরাতন স্মৃতি যেন আব র জেগে উঠল । কিন্তু শ্রীকৃক সেই সব স্মৃতির 
প্রত যেন উদ্দাসীনই রয়ে গেলেন। তিনি গোপসঈদের বললেনঃ ওগো 
গোপশগণ! আম গোকুল ছাড়ার পর থেকে এত ব্যস্ত আছ যে আবার 
গোকুলে যাওয়া তো অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সেজন্য আমার বড় কম্ট হয়।” 
তান সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। গোপণরাও কিছু কড়া কড়া কথা 
শোনালেন কিন্তু তাতেও শ্রীকফের সেই পরানো স্মাতিক যেন 'ফাঁরায় 


২৮ 


আনতে পারলেন না তার টানে। অতঈতের যেন কোনো ছাপই পড়ল না 
ভার উপর। গোপীদের সম্বোধন ক'রে তান ধললেন& “হে গোপার়া! 
যোগ আর বিয়োগ এ সব ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন। ঈম্বরই সৃখ আর শান্তির 
একমান্ত কারণ। বাইরের এ দেহ মিথ্যা। আসলে এর ভিতয়ে যে আত্মা 
আছে, তাই সত্য আর সব আঁনতা। প্রাণমাঘে একই সত্য সর্বদা বিরাজ- 
মান। এক প্রাণী আর এক প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ আভব। আত্মা আর 
পরমাত্মায় কোনো ভেদ নেই। এই রহস্যটি জানা হয়ে গেলে না আছে 
মানুষের সংযোগ, না আছে বিয়োগ, কেন না যা আঁবভন্ত তার আবার বিয়োগ 
হবে কেমন করে: এই সত্যকে জানা এবং উপলদ্ধি করাই পরম পুরযার্থ। 
তোমরা কেন মনে করছ যে তোমাতে-আমাতে বিয়োগ বা বিচ্ছেদ ঘটে 
গিয়েছে ? 

এইরকম জ্ঞনগর্ভ কথা শুনে গোপীরাও পুরানো সব ঘটনার কথা 
ভুলে গেলেন। গোপাঁদের জ্ঞান তো 'দিলেন শ্রীকৃফ 'কিল্তু এই সম্মিলনে 
পুরানো সেই লশলার চর্চাকে উল্লেখ পর্য্তি কোথাও করলেন না। না তসই 
পুরানো সব স্মৃতি তাঁকে আকৃষ্টও করল। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে গোকুল 
ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকফের বালা-লটলা যেন ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গেল। 
এটি বিশেষভাবে বুঝবার 'জিনিস। 
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জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


এাকফের জীবন ছিল পুথবশর 'ভার মোচনের জন্য অথ অসাধুদের 
বিনাশ করা, সাধুদের রক্ষা করা এবং ধর্মের পুনঃ সংস্থ,পন করা। পূরাণ- 
সমূহে খলা হয়েছে পৃথিবশর 'ডার মোচনের জন। ৩গ"ন সময়ে সমথে 
অব৩র গ্রহণ করেন। যখন যখন প্রবলের বল বধ পাম এবং সেই সব 
শান্তমান বাঁপষ্ঠ লোক নিজেদের শান্তুর অপপ্রয়োগ বা অসদ্‌ বহার কবে 
প্রজাবর্গকে কম্ট দিতে থাকে তখন তাদের সেই পাপকর্ম পাঁথবীর ৬ 
হয়ে দাঁড়ায়। প্রজাবর্গের সেই সন্তাপ দূর করার ন'মই হচ্ছে পাথবীর ভার 
হালকা করা। 

রাবণের সল্মাস থেকে মুস্ত করার জন্য রাম অবতার গ্রহণ করলেন। কংস, 
জরাসব্ধ, শিশুপাল, দ.ঃশাসন, শকুনি, দংর্যোধন এবং এহরকম অরও অনেক 
অতাচারীদের অত্যাচারে পৃথিবীর ভার বাঁদ্ধ লাভ কবোঁছিল। শ্রীকফের 
জশবন এই. সব অতগচারীদের নির্মল করতেই কেটে গেল। অতা'চারী- 
দের শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অঙগচারও শেষ হয়ে থ।কে। কিন্তু মন্দের 
সঞ্চে ভীত্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি অনেক ভলেরাও শেষ হয়ে গেলেন। 
কিন্তু ভীব্ম, দ্রোণ নিজেরাও নিজেদের বিন'শ্‌ কামনা কবে।এপেন। গিমের 
সঙ্গে ঘূণও (তাতে লাগা পোকাও) 'ধিশে যাব'-এহ হ'ল স্বাভাঁবক 
নিয়ম। দরর্যোধনের সঙ্গের ফল ভশঙ্মের মত তপস্বীকেও ভোগ করতে 
হল। ভাীচ্ম, দ্রোণ, কর্ণ-এরা সব মহাপুরুষ ছিলেন। 'কি"তু তাঁরা সবাই 
ধর্ম-সংকটের দ্বারা গ্রস্ত বা আঁভভূত ছিলেন। মন ছিল পাণ্ডব দর দিকে, 
দেহ ছিল কৌরবদের 'দকে। লড়াই লড়লেন কৌরবের পক্ষে অথচ বিজয় 
কামনা করতেন পাস্ডবদের। এই কারণে তদের জীবন ছল দুঃখময়। সেই 
কারণই এই সব সং ম'নুষেরাও নিজেদের বিনাশ কামনা করতেন। আর 


₹সই বিনাশকে ডেকে আনতে এ'রা সবাই কৃষফের সহযোগিতা করলেন। এ 
এক অশ্ছুত কথা কিন্তু মহাভারত গ্রন্থ তো অগ্ভুরত এবং তার এই এক 
অননাসাধারণ বৈশিষ্ট্য বা অপূর্বতা। এই দৃষ্টিকোণ অনুসারে মহাভারতের 
যুদ্ধে ভূমিভার অনেকটা হালকা হয়ে গেল। অতাচার এবং অত্যাচারণদের 
উপর মর্মভেদী আঘাত হানা হল। অত্যাচাররদের তরফে যারা মিলিত 
হয়োছল তাদেরও বিনাশ ঘটল। 


কিন্তু দ্বারকাতে যাদবদের শান্ত মহাভারত য.ম্ধের পরেও ক্ষণণ হল না। 
তাদের শান্তমদমন্ততার দর*ণ তদের তরুণ:দর মধ্যে উচ্চূঙ্খল৩চ অহঙ্কার, 
অত্যাচারের মনোভাব কায়েম হয়েই ছিল। মাঁদরাপানে উন্মত্ত যাদব সমাজ 
পাপ-পৃণোর ভেদও ভুল গেল। প্রজাদের উপর অত্যাচার চলছিল । গ্রাকফ 
সব কিছুই জানতেন। ৬নি এ-ও বুঝোঁছলেন যে যাদবকুলও নিশ্চিক হয়ে 
যাবে তবে নিজেদের মধ্যে লড় ই-ঝগড়া করেই তাদের বিনাশ ঘ্বে। /কননা 
বলিষ্ঠ যাদবদের 'বনাশ করবার ম৩ শান্ত যাদবকুলের বাইরে খু৬তে গেলে 
নজরে পড়ছিল না। এ শাঞ্ড যাদবকুলের মধেই নিহিত ছিল এখং ঘটলও 
তাই। নিজেদের মধ্যেই লড়াই-ঝগড়া ক'রে যাদবরা শেষ হয়ে গেল। 


যখন বাদবদের বিনাশ ঘটল তখন শ্রীকফ উপলাদ্ধ করপেন যে তা 
জীবনের মূল উদ্দেশ্য চাঁরতার্থ হয়ে গেল, জীবনধারণের কারণও পরি- 
সমাপ্ত হল। যাদবদের কলহের পর শ্রাকফের মনে হতে পাগল যে 1৩াশ 
নিজেও আর বোঁশাঁদন দেহকে রাখবেন শা। 1তানও যাবার জনা প্রস্তুত 
হছলন। এর বিবরণ পরে আবার আসবে। উদ্ধব শ্রীকুফের এই সংক্পের 
কথা টের পেলেন এবং উদাস মনে তাঁর কাছে গেলেন, ৩খন হান উদ্ধবূকে 
অত্যন্ত সারগর্ভ উপদেশ দিলেন। সেটি প্র.তাক মণঙকানখ ম নধর পড়ার 
€ হূদয়ে গ্রহণ করার যোগ্য। 


শ্রীকফ। বললেনঃ উদ্ধব! এ সংসারে আম।র কার্যকাল এখন শেষ হয়ে 
গয়েছে। আজ থেকে সাতাঁদন পরে যাদব বংশ নাশ হয়ে হালে এবং 
ম্বারকাও সমুদ্রে ডুবে যাবে। এইজন্য আমাব নির্দেশ হল যে আমার দেহ- 
ত্যাগের পর তুমি এক জায়গায় বেশি দিন থেকো না। সমসহ আসান্তি তগগ 
ক'রে সমদৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করতে থেকো। উদ্ধব। হীন্দুয় দিয়ে 
যে জগৎ দৃশ্যমান বলে উপলাম্ধ হয় তা কেবল মনোময় এবং লিনাশশণল। 
জগৎ হ'ল এক অখণ্ড অদ্বৈত, সৃতরাং যা কিছু ভেদ দেখা যাচ্ছ এ সবই 
ভ্রম। হীন্দ্রিযদের বশীভূত ক'রে আপন আত্মার মধ্যেই এই সারা জগৎ 
অবস্থিত বলে জানো এবং আত্মকে ঈশ্বর বলে উপলাব্ধ করো । বে'দর 
তাপর্ককে উপলব্ধি করার নাম জ্ঞান, আর আত্মাকে অনুভব করা হল 
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হিজ্ঞান। এই অনুভব লাভ হবার পর আর কোনো বিধ] মানুষকে পশীড়িত 
করে না।, 

উদ্ধব বললেনঃ “ভগবন! আম সংসারে পরিবারে আসন্ত রয়েছি, তাই: 
আপনি আমাকে যেভাবে চলতে বললেন তা আমার পক্ষে বড় কঠিন। এই 
শুনে তখন শ্রীকাফ তাকে এক সুদীর্ঘ উপদেশ দিলেন এবং বললেন ঃ “তুমি; 
দণ্তানেয়ের মত নিজেই নিজের গুরু হয়ে সংসার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো ।। 
নিরল্তর স্বধর্ম পালন কারো, নিজ্কাম হয়ে কর্তবাবোধে বর্ণ আশ্রম এবং. 
কুলধর্ম নিরন্তর পালন ক'রে চলো। কাম্য কর্ম সব ত্যাগ করো, তবে অন্য 
স্বধর্মোচিত সব কর্ম আমার আশ্রয় গ্রহণপূর্কক করে যাও। মংপরায়ণ 
হয়ে পূর্পরূপে যমশীনয়মাদর পালন করো। যাগযজ্ধের ফল বলা হয়েছে 
স্বর্গ-প্রাপ্তি কিন্তু সে সবই বিনাশশশল, অতএব তার থেকে মনকে বিরত 
করা উঁচত। যাঁদ মনের উপর নিয়ন্ত্রণ করা তোমার কাছে দুঃসাধ্য মনে 
হয় তা হলে ভান্তভাবে আমার উপাসনা করো। তার ম্বারাই তোমার মনের 
উপর আঁধকার বাড়তে থাকবে । আমারই জন্য জশবন ধারণ করো অর্থাৎ 
পরোপকারের জন্যই কর্ম করো। সংসঙ্গের দ্বারাই বিষয়ের ত্যাগ হয়ে 
থাকে। আত্মাকে পরমাত্মা জেনে তাতেই মনকে স্মস্থিত করো। এর থেকেই 
তোমার 'বিবেক জল্মাবে এবং তুমি সমস্ত বন্ধন থেকে মস্ত হয়ে যাবে। 
তৃফারাহত হয়ে থাকো এবং নিস্পৃহ হও। নানা সাধনের মধ্যে ভান্তরই 
[বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে।' 

এইভাবে নানা উপদেশ দিয়ে উদ্ধবের মনকে শান্ত ক'রে ভগবান বল- 
লেনঃ “উদ্ধব! এবার তুমি বদাঁরকাশ্রমে যাও, সেখানে গিয়ে নিস্পৃহ হায়ে 
থাকো. শীত-উফতা সহ্য করো, স্বভাবকে সন্ত সস্থত করো, চিন্তন 
করো, মনন করো। এইভাবে তুমি সব দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে । উদ্ধব 
অনেক প্রণাম, নমস্কার ক'রে ভগবানের কাছ থেকে বিদায নিয়ে বদরিকা- 
শ্রমে চলে গে.লন। শ্রীকফের এই উদাত্ত, বিস্তৃত উপদেশ সকলের মনন. 
চিন্তন এবং আচরণের যোগ্য। 

এইরকম সংবাদ পড়বার পর ভাগবত-পাঠকদের উপলদ্ধি হবে যে ভাগ- 
ব৩ রাস-ক্রীড়া বা বাল্য-লণলর গ্রন্থ নয় কিন্তু প্রধানত বেদাল্তেরই গ্রল্থ। 
লশলাগুঁল কেবল বাইরের পালিশ বা চমক, যা সাধারণ লোকেদের আকৃষ্ট: 
বরার জনা বেদান্তের উপর মুড়ে দেওয়া হয়েছে মা্র। 
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নাম-সাধন! 


ভারতীয় রাত অনুসারে সাহতে) রোচক, ভয়ানক এবং যথার্থ, এই তিন 
রকম বিবরণের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে । ব্যাসদেবের এই হল বাহারি বা 
কারিগর যে তান রোচক কাহিনী রচনা ক'রে তার মধ্যে বেদান্তের গড়ে 
রহস্য পুরে দিয়েছেন। এর দ্বারা জন-সমাজকে ভাঁন্তর দিকে প্রোরত ক'রে 
তাঁদের ধার্মক শ্রদ্ধাকে উদ্বুদ্ধ করে দিয়েছেন এবং সঙ্গে বেদাক্তের 
শিক্ষাও দিয়ে রেখেছেন। যাদর অধ্যাত্ম বিষয়েই রাচ তাঁরা এই সব 
অলৌকিক কাহিনীগুলিকে অবহেলাও করতে পারেন অথবা যেমন মাঁট 
থেকে সোনা সয় করা হয় তেমাঁনভাবে এই সব অলৌকিক কাহনশগুলির 
ভিতর লুকানো রত্রসমূহের সশ্টয়ও করতে পারেন। আচার্য কাউকেই বাধ্য 
করেন না যে তারা বেদান্তের অবহেলা কর,ক এবং শুধ অলৌকিক 
কাহিনীগুলি মান্র পড়ে এই সব অতিশয়োন্তর সমাশাচন। করদক। থালায় 
অনেক রকম জিনিস সাঁজয়ে রাখা হয়েছে, অনেক রকমের খাবার দেওয়া 
হয়েছে, তার সবগৃলিই মঙ্গালদায়ক অর্থাৎ উপকারী । আপন আপন রব 
অনুসারে ভস্ত ভাগবত থেকে তার পছন্দমত খাদা বার করে নায় তার রস 
আম্বাদন করতে পারে। 

আমি বলোছি যে ভাগবতের শরীক আরাধা, উপাস এবং পৃজ্। 
ভাগবতের কৃ শুধু ভন্তর জন্যাই। ভার অনুকরণ করা অসম্ভব ক্কারণ 
শ্রীকৃফ বাদ ঈশ্বর হন তা হ'লে ঈশ্বরের অনুকরণ কে করতে পারে » 
“কৃফতু ভগবান স্বয়ম্্। তই ভগবানের আবার অনুকরণ কিভাবে সম্ভব 2 
ঈঞ্বরের তো শুধূ উপাসনাই হতে পারে। 

কিন্তু মহাভারতের কৃফ পূজা তো বটেই আবার সেই সঙ্গে অনকরণীয়। 
সংসারের নানা জটিল সমস্যার সমাধানে মহাভারতের শ্রীকফ চারঘ্ আমাদের 


বিশেষ সহায়ক। শরীক গীঁতাতে নিজেই তাঁকে অনুকরণ বা অনুসরণ করার 
জন্য আমাদের উৎসাহিত করেছেন। 

মহাভারতের শ্রীকফ একজন মহাপুরুষ এবং নীতাবশারদ এবং সেই 
যুগের শব্দাবলণ অনুসারে তাঁকে যোগেশ্বর, বুধ, ধাঁর, কাব, প্রাজ্ঞ, পাস্ডিত 
ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। যেমন “ত্র যোগেশ্বরঃ কৃফঃ?। এই 
জনয মহাভারঠের কৃফ-্চরিপ্লের বিশেষ মহত্ব আছে। তাঁর জাীবন-চরিঘ্, তাঁর 
অনুকরণ, তরি উপদেশ সংসার-পথযান্রীদের অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। তা ঠিক 
ঠিক বোঝা এবং গ্রহণ করা, সেইভাবে আচরণ করা এবং কঠিন সমস্যা উপাস্থিত 
হালে তার অনুকরণ কর র চেম্টা করা- এই সব মানৃষের সংসার-যান্রাকে অনেক 
সুগম ও সরল করে দেয়। 

এই সমস্ত ডীন্ত বা কথন এই কারণে অতম্ত মহত্বপূর্ণ যে ভগবান্‌ 
আসান্ত ত্যাগ কবে এবং লোক-সংগ্রহের জন্য সব অবস্থায় প্রত্যেক মানুষকে 
স্বধর্মাচবণেব শিক্ষা 'দিয়েছেন। 

বোদক যজ্ঞ ছিল মাত্র কর্মকান্ড, বিশেষত পশুবাঁল এবং সোমরসের 
বারবার 'দিয়ে তাকে আকর্ষক করে তোলা হয়োছিল এবং তাতে 'নহ্কাম 
কর্মকে গৌণ স্থান দেওষা হয়েছিল। গাঁদকে আবার সাংখোর আগ্রহ ছিল 
কর্ম-সংন্াসের উপব। এই দুই পথ থেকেই মানুষকে সারয়ে এনে ঠিক পথে 
প্রবার্তত ধবাব জন্য হ্রাক ভাগবত ধর্মকে পুনরায় জাগয়ে তুললেন। 
ভাগবত ধর্ম হল নিম্কাম কর্মযোগ এবং ভান্তযোগ, এই দুইয়ের সম্মিশ্রণ 
বা সমাহার এবং গীতার এই হল প্রধান বিষয়। সেই লঘপ্ত ধর্মকে পুনরু- 
জ্জশীবত কবাব 'বিষষে ভগবদ্‌গণীতষ ভগবান অজনকে অতান্ত স্পম্টভাবেই 
বলেছেন যে এই “যাগ' অর্থাৎ এই ভাগবত ধর্ম, কর্ম যোগ, যা আমি তোমাকে 
বলছি তা কিন্তু নতুন কিছু নয়। 

“যাঁদ হহং ন বতেয়ং জাতু কর্মণযতীন্দ্রতঃ। 
মম বর্জানুব-তরন্‌ মনৃষ্যাঃ পার্থ সবশঃ॥” 

“তনলোকে কোনো কাজই আমাব আব করা বাঁক নেই। এমন কোনো 
জিনিস নেই যা আমি প্রাপ্ত নই বা যা, ছু করলেই তবে আমি পাব। তা 
সত্বেও আম নিবন্তব কর্ম কবেই চলোছ। কেননা, যাঁদ আমি প্রমাদ ও 
আলস্য তাগ কবে কর্ম না করি তা হলে লোকে আমার অনুকরণ করে অলস 
হয়ে যাবে। তার পরিণাম এই দাঁড়াবে যে সংসার লন্প্ত বা 'বিনম্ট হয়ে যাবে। 
প্রজার পতন হবে। সেইজন্য যেমন অজ্ঞ লোক আসন্ত হয়ে কর্থ করে থাকে 
তেমান জ্জানীদেরও উচিত আসান্ত ত্যাগ করে কর্ম করা। যারা অজ্ঞান 
তাদের বিভ্রান্তির মধো ফেলে কর্তব্য থেকে তাদের বিচাঁলত করা কখনও 
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উচিত নয়।” এখানে ভগবান স্বয়ং তাঁর অন্করণ করার জন্য সবাইকে 
আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। 

আরও বলেছেনঃ “পূর্ব কালে এই যোগ আম 'ববস্বান্‌কে বলোছলাম 
এবং বিবস্বান্‌ মনকে আর মন ইক্ষবাকুকে বলোছিলেন। এই ধারা বা পরম্পরা 
চলে আসছিল, তারপর কালক্রমে তা লৃপ্ত হয় ষয়। সেই প্রাচীন যোগকেই 
আমি আজ তোমাকে বলাছ, কেন না তুমি হচ্ছ আমাব বণ্ধু এবং ভন্তও ৷” 
এই ল.প্ত ভাগবত ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার কথা এখানে সংস্পম্টভাবে 
বল' হয়েছে। 

এখানে অজর্নকে লক্ষা করে শ্রীকৃষ্ণ 'সখা' এবং "ডক" এই*দুটি শব্দেরই 
ব্যবহার করেছেন। শ্রীকৃফ ঈশ্বরের অবতারের ম৩ অজ+নকে এখানে সন্বোধিত 
কবেননি। এক বম্ধূর মতই উপদেশ 'দয়েছেন। না অঞ্জন কৃফকে ঈশ্বরের 
অবতাব মনে করে তর্দনসারে সম্বোধন করেছেন। অজন্শও কৃষফকে বধ্ধু 
মনে করেই তাব আদেশ বা উপদেশ শুনেছেন। সমগ্র মহাভারত পড়লেই 
বোঝা যবে যে পাস্ডব এবং শ্রীকফের সমগ্র সম্বন্ধই কুট,ম্ব বা আত্মীয় 
পর্যাযেবই ছিল। কথাবার্তা এবং ব্যবহার পুরোপ্যার বন্ধুর মত এবং নাজিব 
পরিবারের মতই আগাগোড়া দেখা যায়। যখন ধখন 'বিপান্ত খাঁনয়ে এসেছে, 
শ্রীকৃষ পণ্ডবদেব কাছে পৌছে গিয়েছেন, ৩ দেব বাবহাণক পরামর্শ দিযে" 
ছেন এবং তাঙদব সহায়তাও কবেছেন। 

শ্রীকৃষ্ণ পাস্ডবদের সঙ্গে বোঝাপড়া কৰে রেখোঁছিলেন যে যখনই প্রয়োজন 
হবে অসঙ্কোচে আমাকে তলব কোরো । মহাভাবতের কুষের পান্ডবদের 
সঙ্গে ববহাব বন্ধুর মতই ছিল, যোগেশবরের মত 1৩নি আচরণ করেননি । 
ভাগবত আব মহাভ বতের কৃফ্ের এই ভেদ বা পর্ণ) অঠাপ্ত মহতৃপূর্ণ, যা 
উপলাব্ধ কবা বিশেষ প্রয়োজন । 

[তু বাস্তবে শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতেবই হোন বা মহাআবতেরই হোন, ভাত 
মার্গেব পথিকেব কাছে তিনি সব সমযই সব অবস্থাতেই উপ সাবপই প্রা" 
ভাত হযেছেন। বম এবং কৃফেব নিবণতন নম-প্রবণ মাঃিকামণী সাধকদের 
চিরকালই জোরালো সাহাযা দিয়ে এসেছে। শ্রাকফ নিজের অনুকরণ কনার 
জন্য জন-সমাজকে আহবান তো ভ নিষেছিলেন, কিন্তু জনগণ তাকে বিশেষ 
গুবৃত্ব দেয়ন। এ অনুকবণ তাদের পাছে “বভ্তশ ১. প্লাকগকানো গোছের 
বলে মনে হযে.ছ এবং ভান্তমার্গহ তাদের কাছে সরল ও সংগম বলে বোধ 
হয়েছে। সেইজন্য ত'কে সাক্ষাৎ ঈশ্বন মনে কবে কফ উপাস রূপেই তাবা 
“দখেছে। 

কিন্তু কফের জীবনকে উপেক্ষা কবে কেবল *"* -দণ শরা এক দিক 
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দিয়ে ভুল। এটা বোঝা উচিত যে কর্ম যোগ ছাড়া ভান্ত নিষ্ফল এবং ভান্তি 
ছাড়া কমর্ষয যোগও কোনো কাজের নয়। 

অন্তকালে রাম-রাম বলে দেহত্যাগ করাই সাধকের ধোয় বা লক্ষারূপে 
গৃহশত হয়েছে। গাম্ধিজীও “হে রাম' বলেই প্রাণ ত্যাগ করেন। গান্ধিজী 
ভন্ত ছিলেন কিন্তু কর্ম যোগণও 'ছিলেন। 

এ এক অশ্চর্য অকজ্পনীয় ব্যাপার যে রাম বা কৃষের হাতিহাস কেউ 
জিজ্ঞাসা করে না। গোকুলে শ্রীকৃফক রাস-লণলা প্রসঙ্গে বা রাস-পণ্াধায়শীতে 
কি বলেছেন, ভক্তের তা নিয়ে কোনো মাথা-ব্যথা বা লেন-দেন নেই। না এ 
বিষয়ে ভন্তরা কোনো আশঙ্কা বা সন্দেহ কোথাও প্রকাশ করে থাকেন। নর- 
[সংহ মেহতা বলেন যে কৃ্ণ ছাড়া সব কিছুই মিথ্যা। তুকারাম, মশরাবাঈ 
এবং অন্যান্য ভন্তরাও এই কথাই বলেন। নামের সহায়তায় লক্ষ লক্ষ লোক 
পার হয়ে গিয়েছে এবং ভাবষ্যতেও কোট কোটি সংসার সাগর পার হয়ে 
যাবে। এ হল শ্রদ্ধার এক অকজ্পনণয় কাহিনী । এ এক চমৎকার ব্যাপার, 
যার সবটা শ্রদ্ধারই মাহাত্ম্য । 

ভগবান বলেছেন, যখন যখন ধর্মের হাস হয় তখন তখন আমি দেহ ধারণ 
করে ধর্মকে পুনরায় স্থাপন কর থাকি। এর তাৎপর্য হল এই যে ধখন 
যখন সমাজ নীচের দিকে ঢলে পড়ে, তখন তখন সেই গোলমেলে পাঁর- 
স্থাতকে সামলে দেবার জন্য এক বিশেষ শাস্তর উদ্ভব হয়, যা পতনোন্মখ 
সমাজে ফের উপরের 'দিকে তুলে ধরে। 

শ্রীকফর পরে বৃষ্ধ, তার পরে আদি শঙ্কর এবং তার পরে অন্যান্য আচার্য 
ও ভন্তর, জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক কলেও গান্ধীর্পে এক দৈবী শীস্তর 
বিকাশ ঘটোছিল এবং সেই শান্ত আমদের পতনোণ্মাথখ নৈতিক অবস্থাকে 
আবার উচু করে তুলে ধরেছে। 
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স্বরূপের উপলব্ধি 


রাম এবং কৃফকে ঈশ্বরের অবতার বলে মানা হয়। কিন্ত আসল অর্থে ততো 
সব মানুষই ঈশ্বরের অবতার। প্রত্যেক প্রাণীর জল্ম এক বিশেষ কারণফে 
উপলক্ষ্য করেই হয়ে থা:ক। ঈশ্বর যাকে দিয়ে যে কাজ করাতে চান তাকে 
[তিনি নিজের নিমিত্ত করে নেন। শনমিত্তমাতং ভব সবাসাচিন:?। “সব কিছু 
আমি নির্ধারিত, নির্দিষ্ট করে রেখোছ, তুমি শুধু নিমিত্ত হয়ে যাওঃ । সেই 
'নামিন্তের জন্যই প্রাণীর জন্ম হয়ে থাকে। 


কিম্বদন্তী এই যে ভগবান কৃষ্ণ যোল কলায় পরিপূর্ণ অবতার ছিলেন, 
কিন্তু রাম গোড়াতে বারো কলারই 'ছিলেন। সাঁতা স্বয়দ্বরের পর পরশু 
রামের সঙ্গে রামের যে বিবাদ-বিসম্বাদ হ'ল তারপর পরশুরামের চারাঁট 
কলা শ্রীরামে এসে মিলে গেল। এইভাবে শ্রীরাম যোল কলায় পর্ণ অবত র 
হয়ে গেলেন এবং পরশুরাম লাবিহীন হয়ে তপস্যা করার জন্য বনে চলে 
গেলেন। এই সব অবি্বাসা চটকদার কথার ভিতরে কিল্তু গড় অর্থ 
লুকিয়ে আছে। তাৎপর্য হল এই যে প্রতোক প্রাণীই আংশিক রূপে 
ঈমবরেরই অবত র। তা সে আংশিক এক কলারই হোক বা পাঁরপর্ণ মোল 
কলারই হোক্‌। সে একটি উদ্দেশ্য বা কারণে আসে বা প্রকট হয় এবং 
যখন তার কাজ শেষ হায়ে যায় তখন চশ্নর তাকে তুলে নেন। 


মান্ষ তো কোন্‌ ছার। প্রাণীমাতই সেই এক ঈশ্বরের অবতার। কেন 
ন|। সমগ্র বিষ্বে “দুই? বলে কিছু নেই. আছে কেবল “এক'ই এবং এই সারা 
চরাচর নামরপাত্মক জগং অনেক ভাবে শবভন্ক' দেখা গেলেও স্বর্পত এক 
“আবিভন্ত'ই আছে। কেবল চরাচর জগংই বা কেন, সমস্ত সঙ্গত ক্রিয়াসনূহ্‌ 
এবং চিন্তাধারাও সেই এক পরব্দ্গেরই অন্তর্গত। 


| গাঁতয় বলা হয়েছেঃ 
্হ্ষার্পপং বহ্ষহবি রুহ্মাপ্লনো ব্রদ্ষণা হৃতম্‌। 
রক্ষব তেন গন্তবাং ব্রচ্ষকর্মসম ধিনা ॥ 
অর্পণবৃপ যে কর্ম সেও ব্রদ্ধ। যা অর্পণ করা হচ্ছে সে-সব সামগ্রী 
বা বস্তুও ব্রক্ষদ হোমেব আগুনও বর্গ আর যে হবনকর্তা সে-ও 
প্র্ধ। এই বিচাব ধাবা অনুসাবে এ-ও বলা চলে যে এই কাগজ, কালখ, 
/পখনশ বা কলম এবং লেখক সবই রক্গ। 
আবও এগিষে গীতা নিজেব বিভৃঁও বর্ণনা কববাব সমযণ্ড ভগব ন্‌ 
এই ভাবেবই কথা খলেছেন যে পান্ডবদেব মাধ্যে ধনঞ্জষ হচ্ছি আম এখং 
যাদবদেব মধ্যে কৃষ্ণ হচ্ছি আমি, স্থাববদেব মধ্যে হিমালয নদশব মধ) গণ 
এবং সবোববেব মধে। সাগব হাচি আমিই। জ্যব মধে ছলন। হাঙ্ছি 
আমি, মতস্যগণেব মধ্যে মকব হচ্ছি আমি। সংক্ষেপে বন্তব) হল এহ য 
সবা বিশ্ব একই বুক্ষোব দ্বাৰা পাঁববধপ্ত। ঈমববেব আঁতিবিত এ বিশে শা 
আ'ছ কোনো বিও বা শুনা স্থান, না আছে ৩ব থেকে ভিন্ন, আধ দা বোনা 
বস্তু। এই বিচাবধাবাব গভীবে যখন আমবা ডুব দিই ৩খন বঝতত পলি 
যে ঈশবব থেকে ভ্লা কোনো বসভই নেই। তাতে বল দাম কেশ 
গাযগায়ই খাল বা শন্য নেই। তা হলে আবাব ভবতাবই বক কে আব 
কে-ই বা অবতাবেব ভন্ত সব একই সন্তা। 
কিন্তু অব্ান্তেব এই ভন্তি বড় দুদ্কব। এই যে অবনত তা হীন্ধ্িযুগণ্চর শষ) 
এইজনাই গণতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে অবাস্তব প্রা ভাঁঙ বড কঠিন। সেই 
কাবণে সাধকগণ ঈশ্ববকে শবীবধাব সাঁজযে নিজেদেব অভুদ্ষ ব। বা ৬ব 
জন্য এই সবল সহজ পথকেই নিজস্ব কবে দিষেছেন। এমন ক গাতাষ 
এ-ও বলেছেন যে মোহেব বশবর্তী হযেই জশীব আমাকে দেহধ'্বী মনে 
করে। 
এত সব সত্বেও এই দেহধারশী অবত'রের প্রাতি ভীঁস্ততে মন টঁলিষে 
দেওয়া বা বুদ্ধি ভেদ ঘটানোর বিষয়ে ভগবান 'নিষেধই কবেছেন। কেননা, 
অজ্ঞ জনদের বৃদ্ধি ভেদ ক'রে দিলে তাদেব শ্রদ্ধা শাথিল বা দুর্বল হযে 
পড়ার সম্ভাবনা বা আশংকা দেখা দেয়। 
কফ বললেন £ 
প্রোণং চ ভাীক্মং চ জয়দ্রথং চ 
কর্ণং তথান্যানাঁপ যোধবাবান:। 
মধা হতাংস্যং জহি মা ব্যাথম্ঠা 
যুধাস্ব জৈতাঁস বণে সপত্রান্‌ ॥” 
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দ্রোণ, ভীক্ম আদ সকলকে আম আগেই মেরে রেখোছ, তুমি চিন্তা 
কোরো না লড়াই করো। যুদ্ধে তুম অবশ্যই জয়ী হবে'। 

এ কথার তাৎপর্য এই নয় যে দেবকীনন্দন শ্রীকৃফ এই সব মহাবথীদের 
যুদ্ধের আগেই শেষ কে দিয়েছিলেন। কৃ এ কথাও বুলছিলেনঃ "যখন 
যখন ধর্মের গ্লানি দেখা দেয় তখন দুল্টেব দমন ৬ শিম্টেব পালনের তন্ন 
আমি নিজেকে নিজে সৃষ্টি কবি। এখান "আমি কথ।টিকে বাপক 
অর্থে নেওয়া উীচত। এই সব 'আম' ব'লে 112৩ বাকগ পি ্বকখ, 
নন্দন শ্রীকৃধরই উত্তি, সে কথ' ঠিক কিন্তু এই সব বিন পিছনে যে শান্ত 
আছে, তা দেবকপনন্দন কৃষেন্ নয় কি বিশবব প পণমেনবণের। 

সময়ে সময়ে এই “আম'র ববহার করত গিষে হাবফ কেবলমাত বিবা9 
বিশ্বের প্রাতাঁনাধত্বই কবেছেন। 

যখন ভগবান্‌ বললেন যে, আম ধমেল সংসন পদের তত এবং সাধ 
পুরুষদের বক্ষা কবাব তা নিতলেকে নি সহি লি দি কহ এল গা ও 
অর্থই ্রহণ কা উদিত দখাঠপের পমনের তং তথা নিত? তত সতত 
করেন তাতে সেহ পবমেশবাবব বো গা চে হু তি সিনহা 2 
এই বিশ্বের বিধানই এসনতানে বাধা হন গিয্ 0৮29 2হ অক্ষত, 
তারকাগণ আপন আপন কাত সপনা ছকে বে চাপে । 2 পিছনে 
কোনো প্রয়াস বা সঙ্ঞান চেজ্ট। দেহ 

গ্রীষ্মকালে যখন তাপমান উত্র হয়ে ওঠে এবং আবাস থেকে যেন 
আগুন ঝরতে থাকে তখন সই ক্রিয়ান পাতিক্য ঘতে থকে এবং প্ববেশ 
বিধান অনুসারে বর্ষার আগমন ঘটে থাকে। বষা এনে পেশছে দেবাল তান 
ঈশবরকে কোনো হুকুম বা আঙ্ঞা দতে হম ন। 

ঠিক সেইরকমই যখন অধমেন বদ্ধি হয় তখন সেই পিস র প্রাতীকমা 
রূপে এমন কোনো এক শান্তর প্রাদভ'ব ঘটে যা এধমর্ণে দর বাবে ধমের 
সংস্থাপনা করে থাকে । বাধন এই চক্র জাপনানশ্রাপান চলে। সেই 
কারণ ভগবান যখন বললেন “আমি অবঠাব গ্রহণ করি" খল ঠার গড 
তাৎপর্য হল এই যে এই বিধিব বিধান অন্সারে পাল্পর ক্ষার প্রতিক 
অর্থাং উল্টো আর এক ক্রিয়া উৎপন্ন হয় যা পাপকে করে নাশ এবং ধর্মকে 
করে রক্ষা। পাপকে নাশ করার এক শন্তি আপনা-আপনি প্রাদব্ভূ ত হয়। 
বিম্বের এই নিয়ম আপনা-আপনি চলেছে। তাই যখন ভগবান: বললেন যে 
“আমি নিজেকে নিজে সৃষ্টি কাঁর' তখন এর গুড় ও ব্যাপক অর্থ হ'ল এই 
যে প্রকৃতির নিয়ম হল স্বয়ধাসম্ধ, যা বিশেষ কারণের ভন্য এক শাঁক্ককে 
জল্ম দেয় বাউৎপ করে। ঈশ্বরকে এক্জনা কোনো প্রয়াস বা চেষ্টা করাতে হয় না। 


৩৯ 


কুক যখন বললেন যে এই কর্ম ষোগ আমি বিবস্বানুকে বলোছিলাম, 
ততনি মনুকে এবং মনু ইক্ষবাকুকে বলেছিলেন, যা কালান্তরে লোপ পেয়ে 
ধগয়েছিল এবং তাকেই আবার আমি এখন বলছি তখন সেখানেও “আমি, 
বলতে বিষ্বরুপ ব্রত্ষেরই সংকেত বা ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

অর্জুন তাতে জিজ্ঞাসাও করলেন যে 'আপান যা বলছেন, তা কেমন 
ক'রে সম্ভব? কারণ তাঁরা সবাই তো আপনার অনেক আগেই জল্ম নিয়ে- 
ছিলেন, তখন তো আপনি উৎপান্নও হ'নান। তখন কৃষ্ণ জানালেন যে 
তেমার এবং আমার অনেক জল্ম হয়ে গিয়েছে। সে সব তুমি জানো না, 
আমিই জানি অর্থাৎ ঈশ্বর আগেও ছিলেন, এখনও আছেন, ভবিষ্যতেও 
থাকবেন। তাঁরই সৃষ্টি করা এক বিশেষ শান্ত কোনো এক উদ্দেশ্যকে পূর্ণ 
কবার জন্য উৎপন্ন হয়ে চলে এবং নিরন্তর কাজ করতে থাকে । এ শান্ত 


আগেও প্রাদূর্ভূত হয়েছিল, এখনও আবার হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজন 
দেখা দিলে আবার হবে। 


ব্রশ্ষাবং ব্রদ্মৈব ভবতি'-ব্রক্ষকে যান জানেন তাই ব্রক্ষই হয়ে যান। 
কৃ ছিলেন ব্রক্ষবিং। সেইজন্য তিনি ব্রহ্ষাস্বর্পই ছিলেন। এই অর্থে যাঁদ 
আপাঁন এবং আম ব্লহ্গাবং হয়ে যাই তা হলে আমরাও রুদ্দপদে প্রাভাঙ্ঠিত 
হয়ে কৃফ যে ভাষায় কথা বলোঁছিলেন, সেই ভাষাতেই বলতে পারি। ব্লক্ষবিং 


হলে শুধু কৃষ্ণ নয় কিন্তু আমরা সবাই ঈশ্বরের অবতার ব'লে গণ্য হতে 
পারি। 


প্রখ্যাত বাগ্মী সাম্যাসণ, স্বামী চিল্মধানন্দাজ মানৃষেব এক 'বাচনন শ্রেণী 
[বিভাগ উপস্থাপিত করেছেন। সবাই ঈশবরেব অবতার তো বটেই কিন্তু যারা 
তমোগুণণী মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন এবং তামস আবরণ 'দিয়ে আবৃত, তারা হল সব 
পাশবিক মনুষ্য। যারা রাজস মালন্য দিয়ে ঢাকা তারা মানুষাঁ মনৃষ্য। কিন্তু 
যারা সত্তে অবাঁস্থত তারা ঈশ্বরীয় মন্যা। ঈশ্বরীয় মনুষাই আসলে অবতার 
-তা সে কৃফই হোন বা অনা কোনো সত্তগ্ণসম্পন্ষ মানুষই হোন। 

গণতা-্ধ্যানে ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণ স্ততি কবতে 'গয় “কৃফং বন্দে জগদ্‌গহবদম 
এইভাবে সংবোধন করে বন্দনা করেছেন। আর সঞ্জয় কৃফকে 'যোগেশবরঃ 
বলেছেন। এইভাবে ব্রচ্মাবং হওয়ার দরুণ কৃষ্ণ “জগদ্‌গুুর্‌ এবং “যোগেশ্বর? 
ছাড়াও দেহধারধ হয়েও ব্রক্ছই ছিলেন। যে ব্রক্মাবং হয় তার এই আঁধকার 
জল্মে যায় যে সে বলতে পারে “অহং ব্রহ্মাস্মি।? 

শাস্ও বলছে “তৎ ত্বম আসি।” 

এই দাঁষ্টংত কৃফ দেহধারণ হওয়া সত্তেও ব্রন্দাবং হওয়ার দরুণ ঈশ্বর 


5৪০ 


বছলেন। আমরাও যাঁদ ব্রহ্মকে জেনে যাই তা হলে ঈ*বরের অবতার হয়ে 
যাই। ব্যাপক অর্থে অবতার বলতে এই বুঝতে হবে। 

কিন্তু এ সব নিছক বাক্যাবলাসের বিষয় নয়। এর উপলাব্ধ বা অনুডা'তি 
যার হয় সেই “অহং ব্রক্ষাস্ম” বল.র আঁধকারী। অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত 
তো আছে শহধু “নমঃ শিবায়', তাঁর প্রাত প্রণাতি-নিবদন। অনভূতি হলে 
পরে হয়ে যায় শশংবাহমৃ* তাঁর সঙ্গে একাত্মতা । 

এই বিভন্তকে যখন আমরা আবিভন্তরূপে দোখ এবং সমগ্র বিশবকে নিজের 
অন্তর্গত বলে অনুভব কার তখন যে-কথা কৃষ্ণ বলে:ছন আমরাণ্ড বলতে পারি 
যে হিমালয় বা মকর বা অশ্ব গাছ সব আমিই। 

কিন্তু এইরকম আঁধকারণী হবার পর কোনোরকম বল'ই আর সাজেনা বা 
আসেনা । এমন অনুভতিসম্পন্ন মানুষদের মৌনভ'বই তাঁদের 'সশ্বরত্ব'কে 
প্রকট করে বা জানিয়ে দেয়। 

বল.র কথা হল এই যে দশ্য-অদশ্য সব কিছুই ঈশ্বরের অবতার। কৃক 
থেকে আমরা 'ভিম্ব বা আলাদা নই। কৃফ্ণও আমাদের থেকে ভি নন। শুরঙা 
সমদ্র থেকে ভিন্ন নয়। সমদ্রও তরশা থেকে ভিন্ন নয়। তরঙ্গ বলতে পারে 
সমদ্রও আমিই। কনক এবং কুণ্ডল, সোনা ও মাকাঁড় একই 'জিনিস। 
অনেকের মধ্যে এককে দেখলে আমরা ঈশ্বরত্ব লাভ করে যাই। 


৪১ 


অবতার-রহস্ত 


পৃবেহি যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, শ্রীকৃ্ষ এবং অজর্টন দুজনেই পূর্ব জনকে 
ধাঁষ ছিলেন বলা হয় থাকে। এ'রা দুজনে একই কারণে অবতার গ্রহণ করে- 
ছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর দুজনেই দেহ 'বসর্জন করোছিলেন। 

এরই সমর্থনে মহাভারতে এক অতান্ত আকর্ষণীয় কাঁহনশ আছে। যুদ্ধ- 
সমাপ্তির পর বিজেতা পাণ্ডব দুর্যোধনের শাবরে 'গলেন। প্রাচীন রখীি 
ছিল যে বিজয়ের পর বিজেতা পরাজত শন্ুর শাবরে গিয়ে এক রাত্রি বাস 
করত। এই রাঁতি অনুসরণ করে সব পাণ্ডবরা শ্রীকফের সঙ্গে শঙ্খধ্বনি 
করতে করতে কৌরব-ীশাঁবর গিয়ে পেশছলেন। সেখানে পেৌাছুবার পর 
শ্রীক্ক সব পান্ডবদের শান্ত হয়ে দাঁড়াবার জন্য আদেশ করলেন এবং 
অজর্নকে বসলেনঃ “অজর্নন! তুমি নিজের গান্ডীব এবং সমস্ত অস্্রশস্ত 
নিয়ে রথ থেকে নীচে নেমে এসো। অজর্বন বুঝতে পারলেন না যে কেন 
শ্রীকৃ্ক তাঁকে রথ থেকে নীচে নামতে বলছেন॥ যা হোক তা সত্তেও তাঁর 
আজ্ঞা মান্য করে রথ থেকে নেমে এলেন। তাঁর নেমে আসার পর শ্রীকণও 
ঘোড়ার লাগাম ও চাবুক ফেলে 'দিয়ে সেই সোনার রথ থেকে নেমে গেলেন। 
যেমনি শ্রীক্চ রথ থেকে নীচে নেমেছেন অমান হনুমান, যে কিনা রথের 
ধবজার উপর বসে ছিল, আকাশে উড়ে গেল এবং অজর্নের রথ আগ্‌নে পড়ে 
ছারখার হয়ে গেল। অজর্ন এবং সব পাণ্ডব-বল্ধ্গণ এই দৃশ্য দেখে একেবারে 
স্তব্ধ বিম়্ হয়ে গেলেন এবং শ্রীকৃফকে বলতে লাগলেনঃ “কৃষ্ণ! এ কী 
হচ্ছেঃ অজর্নের যে রথ শন্রুদের হৃদয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি ফরত তা এখন 
শুধু এক বিরাট ভস্মস্তূপে পারণত হল। অজর্নের চোখে জল এসে গেল। 
তিনি বললেনঃ “কৃ! এ আমি কী দেখছি? যে-রথ আমাকে স্বয়ং অগ্নি 
দিয়েছিলেন, যার উপর চড়ে আম খাপ্ডব বন দহন করোছিলাম, শতুদের নিধন 


করেছিলাম তা কিনা এক ক্ষণের মধ্যে ভস্মীভূত হয়ে গেল! আমাকে বলুন, 
কেন এরকম হল ? 

শরীক বললেনঃ “অজর্ন! এ রথের কাজ এখন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। 
এই রথ সবরকম অস্ব্-শস্তের অঘাত সহ্য করেছে। ব্রক্ধাস্তরকে পর্যন্ত এ 
সহ্য করতে পেরেছে। এ আগেই পুড়ে যেও, কিন্ত আমি এর উপর 
আঁধম্ঠিত ছিলাম। এখন এর কার্যকাল পূর্ণ হয়েছে, তাই আমিও এর 
উপর থেকে নেমে এসছি। যখন এর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে তখন এর 
ধবংসও ঘটে গেল। 'অমি আঁধচ্ঠিত বা আসান ছিলাম' এঁট বড় মরমগ 
কথা। 

“প্রত্যেক বস্তুরই উদভব কোনো কাবণবশে ঘটে থ।বে । সেই কারণ ব' 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেলেই তাব বিনাশ হয়ে যায়। মান.ষেরও সেই একই 
গ:ত। সংসার-যান্রার জন্য প্রত্যেক প্রণণী একটি কাজ নিয়ে আসে । সেই 
কার্য সিদ্ধ হয়ে গেলে পর সে সংসার থেকে বিদয় হয়ে যায়, কারণ তখন 
আর তার বেচে থাকার "দকানো প্রয়োজন থাকে না তোমার এবং আমারও 
সেই একই গাঁত ঘটতে চলেছে । তুমি আব আম দদগুনেই এক বিশেষ 
করণেই অবতপর্ণ হয়েছি। সেই করণ বা উদ্দেশ্য সমাপ্তিণ সঙ্গে সঙ্জোই 
আমরা' দুজ.ন চলে যাব। যতক্ষণ সেই কাবণ বা উদ্দেশ পর্ণ না হচ্ছে 
ততক্ষণই আমরা দুজন বর্তমান আছি। সেই সময়ও আসবে যখন আমরা 
দুজনও চলে যাব। তবে এখনও সে-সময় আসেনি ।" 

এই কাঁহনী অম।দের এই কথাই বলছে বা শেখাচ্ছে যে প্রত্যেক শন্তি 
একাঁট কার্ধ 'নয়েই জন্মায় এবং কার্য-সম'প্তর সঙ্গে সঙ্গেই তার 'বিসজন 
ঘটে যায়। অবতারবাদকে বুঝবার জন্য এই বিশ্লেষণ এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন। কেননা সংকুচিত বা সংকীর্ণ দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা বাদ্ধকে বিচালিত 
বা বিভ্রান্ত করে দেয়। অবতার একটি বিশেষ কারণের জন্য হয়-খধর্মের 
সংস্থাপন, সাধূদের রক্ষণ, দুষ্টের বিনাশ। এই কারণের জন্যই শ্রীকৃষ- 
রূপ অবতার হয়োছলেন এবং কার্য সমাপন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গো তাঁর দেহ- 
ত্যাগ ঘটল। 

অবতার ঈশ্বরের প্রতশক মান্র। প্রতাঁক অর্থাৎ “প্রাত+ইক'। পাষাণের 
মার্তও প্রতীক। পাষাণের মৃর্ত ভগবান নন। যতক্ষণ প্রাণ-প্রতিষ্তা না 
হয়, ততক্ষণ সে-মূর্তি পাষাণ মান্ই থাকে । প্রাণ-প্রৃতিষ্ঠার পর পাষাণের 
পশ্চাতে যে-ভাবাঁট স্থাপিত করা হয়, তা-ই সেই মৃর্তকে ঈশ্বরের প্রতাঁক 
করে তোলে। মার্ত খাঁণ্ডত হলে বা ভেঙে গেলে কেবল পাষাণই থেকে 
যায়। 


৪৩ 


মূর্তির অন্তরালে যে ঈশ্বর-ভাবনা পৃজক তারই পূজা করে থাকে। 
অবতারের 'িছনেও যে সাক্ষাৎ পূর্ণ ব্রদ্মের ভাবনা তাকেই সামনে রেখে ভক্ত 
অবতারের পূজা এবং তাঁর প্রাত ভাঁন্ত করে থাকে। রাম কে ছি.লন? কৃ কে 
ছিলেন ? ভক্তের সে-সব খোঁজে কোনো দরকার নেই। অবতারবাদ কেবল শ্রদ্ধা 
ও ভাবনার ক্ষে্র মান্ত। সেই ভ বনা ও শ্রদ্ধার বলের দ্বারাই মানুষ উধের্য উঠে। 
সেই ভাঁন্তকেই প্রধান মনে ক'রে ভন্তগণ মহাভারতের কৃষ্ণের অনকরণকে গৌণ 
বলে মেনে নিয়েছেন এবং নিজেদের ভান্ততেই অটল থেকেছেন। 

পাষাণের প্রাতমা বা অবতার এ সব সেই পরমেশবরেরই প্রতীক, 'যাঁন 
সকলের কর্তা, হর্তা এবং নিয়ল্তা। ভাবনা এবং শ্রদ্ধা দ্বারা প্রতীকে 
ঈধবরত্ব আরোপ করে প্রকারান্তরে ভন্ত সেই পরমে*বরেরই উপাসনা বা 
আরাধনা করে থাকেন, যান সকলের চরম লক্ষ্য বা ধেয়। যে ফল নিগ্গৃণ 
রচ্ষের উপাসনায় লাভ হয় প্রতীক উপাসনাতেও তা-ই পাওয়া যায়। 

গণতায় ভগবান বলেছেন, মানুষ হল শ্রদ্ধাময়। যার যেমন শ্রদ্ধা থাকে 
প্রতীকও ঠিক তেমনই হয়ে থাকে। তা সে প্রতীক পাষাণের মৃর্তই হোক 
বা অবতারই হোক। 

“যারা শ্রদ্ধায্ন্ত হয়ে অন্য দেবতদৈর পূজা করে তারাও আসলে আমারই 
পূজা করে এবং তারা আমারই পূজার ফল লাভ করে থাকে । কেননা সব 
যজ্ধের ও শুভ কর্মের ভোন্তা এবং স্বামী তো একমাত্র আমিই ।” 

'কামৈস্তৈস্তৈহৃতজ্ঞানাঃ প্রপদান্তেহন্যদেবতাঃ। 

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।” (৭২০) 
যো যো যাং যাং তননং ভন্তঃ শ্রদ্থয়ার্টতুমিচ্ছাতি। 

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥ (২১) 

স তয়া শ্রম্থয়া যাস্তস্তস্যারাধনমীহতে। 

লভ:ত চ ততঃ কামান ময়ৈব 'বিহিতান্‌ হিতান॥ ৫২২) 

আপন আপন প্রকাতির নিয়মান্সারে ভিন্ন ভিল্ন লোক 'ভিল্ন ভিন্ন নিয়মে 
ভিন্ন ভিল্ন দেবতাদের ভজন করেন। 

যে ভন্ত শ্রদ্ধাপূর্বক যে রূপের উপাসনা করতে চায়, তার শ্রদ্ধাকে আমি 
তাতেই স্াষ্থর করে 'দই। 

সেই শ্রদ্ধা দ্বারা যুস্ত হয়ে সে সেই দেবতার আরধনা করে। কিন্তু সে 
আমারই দেওয়া বা বাহত ফল লাভ করে থাকে। 

স্বল্প বৃদ্ধির মানুষরা অবান্ত ও আবনাশশী আমাক ব্যস্ত বলে মনে করে 
বসে। কিন্তু তা সত্তেও শেষে তরা ঈশ্বরের পূজার ফলই পেয়ে থাকে। 


৪৪ 


প্রতীক-উপাসনা 


মহাভারতে একটি কাহিনী আছে যে নিষাদরাজের একাট ছেলের, যার নাম 
ছিল একলব্য, ধনার্বদ্যা শেখার জন্য উদগ্র লালসা ছিল। ধন্যর্ধিদ্যা শেখার 
জন্য সে দ্রোণাচর্যের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা 
করলঃ “ভগবন্‌! আমাকে আপান ধন্নর্বিদ্যা শেখান।' আচার্য বালকাঁটকে 
জজ্ঞাসা করলেনঃ 'তুঁম কে?" বালকট উত্তর দিলঃ 'আ'ম নিষাদরাজের 
ছেলে। এই শুনে দ্রোণ চার্য বললেন £ তুমি হচ্ছ শূদ্র, তাই আম 
তোমাকে এ বিদ্যা শেখাতে পারব না। বালক এ কথা শুনে দঃখিতও হল 
না, নিরাশও হল না। সে বনে গিয়ে দ্রোণাচার্যের একট মৃল্ময় মূর্তি তৈরী 
করল এবং তাকেই নিজের গুরু বলে ধরে নিয়ে অন্য কারুর সাহাযা ছাড়াই 
ধন্বীর্বদ্যা অভাস করতে লাগল। অতান্ত শ্রদ্ধা ও তৎপরতার সঙ্গে সে 
নরন্তর অভ্যাস করতে লাগল এবং শেষে ধন্যার্বদ্যায় বিশেষ পারদরশর্গ হয়ে 
উঠল। 

একদিন পাণ্ডব বালকেরা সেই বনের দিকে এসেছিলেন। তর সঞজো একাঁট 
কুকুর ছল যে এ নিষাদ বালকটিকে দেখে ঘেউ ঘেউ বরে ডেকে উঠল । তে 
"সই নিষাদ কুকুরটির উপর এমন কৌশলে বাণ বর্ষণ করল যে কুকুরটি মরল 
না কিন্তু তার মহখাঁট বাণ 'দয়ে ভরে বন্ধ হয়ে গেল। পাণ্ডবরা যখন এই 
দৃশ্য দেখলেন তখন অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং তরা এই সমস্ত 
ক"হনখ ফিরে গিয়ে আচার্কে বললেন। তাঁরা এ-ও বললেন যে এমন নিপুণ 
ধনূর্ধারী তো আমরা দেখান কোথাও । আপাঁনি আমাদের ধন্দার্বদ্যা শাখিয়ে- 
ছেন বটে কিন্তু এতটা দক্ষতা অর্জন করাননি। 

তাই শুনে দ্রোাচার্ধ তাঁদের সবাইকে সঞঙ্গো নিয়ে সেই বালকের কাছে 
1গয়ে উপপাদ্থত হলেন এবং তা:ক জিজ্ঞাসা করলেন£ “বংস! এ বিদ্যা 


তুমি কার কাছে শিখেছ ? সে উত্তর দিলঃ “আমার গর; হলেন দ্রোণাচার্য, 
তাঁর কাছ থেকেই আমি এই বিদ্যা লাভ করোছি।, দ্রোণাচার্য অবাক হলেন 
কারণ তিনি কখনো তাকে ধন্নার্বদ্যায় দণক্ষা 'দয়োছিলেন বলে মনে করতে 
পারলেন না। 
অরও অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল যে সে একট মৃণ্ময় 
মৃর্তিকে দ্রোণাচার্যের প্রতীক হিসাবে তৈরী করে তার কাছ থেকেই এই 
শবদ্যা লাভ করেছে। 
এর তাৎপর্য হল এই যে প্রতাঁককেও শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে 
পূজা কর.ল সেই প্রতীকে এক বাঁশষ্ট শান্তর আবিভাব হয়, যা উপাসককে 
তার বাঞ্ছত ফল 'দয়ে থাকে। 
“যে যজন্তি পিতন্‌ দেবান্‌ গুরুংশৈব আতথাংস্তথা । 
গ্াশ্চৈব 'দ্বিজমখ্যাং্চ পূৃথিবীং মাতরং তথা । 
কর্মণা মনসা বাচা বিফমেব যজাঁল্ত তে ॥» 
দেবতা, পিতা, গুরদ, ব্রাহ্মণ, আঁতাঁথ এবং গাভীর পৃজনকারণ প্রকারা- 
ন্তরে' বিষুরই পূজা করে থাকেন। এ প্রতীকের মাহাত্ম্য নয়, শ্রম্ধার 
চমতকারিতা । 
“গুরঃ সাক্ষাৎ পরং রুদ্ধ” 
গরুকে প্রতীক করেও সাক্ষাং বর্ষের উপাসনা হয় থাকে। 
ধর্মব্যধ মাংসের ব্যবসা করত। এট তার পেশা ছিল, কিন্তু সম্্যাবেলা 
বাড়ী ফরে সে পিতা-মাতার সেবা করেই রুঙ্গাত্মৈকা লাভ করোছল। 'পিতা- 
মাতাকে প্রতীক করে সে ঈশ্ব:ররই পূজা করত। 
গুরকেও সাক্ষাৎ ব্ু্দ বলা হয়েছে। এর ফলেও ঠিক তাই মিলে যায় 
যা সাক্ষাৎ ব্রদ্দের পূজা থেকে পাওয়া যায়। 
এই শ্রদ্ধার দরুণ ফলদ।তা “পর” কেউ নয় কিন্তু প্বয়ংই অর্থাং 
িনজেই। 
«“অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্‌ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্‌। 
যাচ্যাধাস্মজ্জুহরাণমেনো ভুঁয়িজ্ঠাং তে নম উীন্তং বিধেম ॥৮ 
এখানে আঁগ্নতকৈ ভগবানের প্রতীক বলে গ্রহণ করে ঈশ্বরের কাছে 
প্রর্থনা করা হয়েছে যে হে আমন! আমাকে শুভ পথে নিয়ে চল এবং 
কলুষিত পথ থেকে সাঁরয়ে আনো। এই সব উন্তি এই তথকেই জানিয়ে 
দ'চ্ছ ও বোঝাচ্ছে যে প্রতীক একাঁট অবলম্বন এবং প্রতীকেব পৃজাও 
আমাদের শ্রম্ধার দরূণ ভগবানেরই পূজায় পরিণত হয় এবং শেষে ভ 
পূজার ফল উপাসক পেয়ে যান। 
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বেদান্তের ভাষায় এর অর্থ হল এই যে আত্মা স্বয়ং নিজের কাছে নিজেই 
প্রার্থনা করে আপন শুভ বাঁত্তদের জাগ্রত করে অভীম্ট ফল লাভ করে 
থাকে। কেন না, 

“ঈশা বাস্যামদং সর্বং যৎ কি জগত্যাং জগৎ” 

এই সমগ্র সৃষ্টি ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত। এই পারাস্থাঁততে প্রার্থনা- 
কারী এবং যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে দুই একই আভল শান্ত। তারা, 
ভিন্ন নয়। তাংপর্য হল এই যে ফলদাতা ও ফলগ্রহীতাও একই, দূই নয়। 
কিন্তু এই ফল শ্রম্ধাপূর্বক অননাভাবে উপাসনার ফলেই লাভ হয়ে থাকে। 

আসলে তো গাীতাকার এ কথাও বলেছেন যে ঈশবর কোন্দে পক্ষেই নেই 
অর্থাং না তো তিনি সাধুদের প্রাত পক্ষপাত করে থাকেন আর না তো 
দৃল্কৃতদের দণ্ড দিয়ে থাকেন-“নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভূঃ 
“সমোহং সর্বভূতেষ্ঃ। তবু সাধুদের কল্যাণ হয়ে থাকে এবং দহস্টদের 
বিনাশ ঘটে থাকে। কিন্তু ঈশ্বর এর জন্য কোনো পাঁরশ্রম বা প্রয়াস করেন 
না। এ তো প্রকৃতিরই এক অটল নিয়ম যে ভালোর ভালো এবং মন্দের 
মন্দ হয়ে থাকে। এই নিয়মানুসারেই' ব্যান্তমান্রেরই ক্রিয়া-প্রাতীক্রয়া চলতে 
থাকে । ভালোর কেন ভালো হয়, মন্দের মন্দ হয় কেন, এ হল প্রকাতি 
বা ভগবানের নিয়ম। 'স্বভাবস্তু প্রবর্ততে' এতে তর্ক-াবতর্ক অপ্রাসাঁঞ্গক। 

ভন্তদের ভন্তি জাগাবার জন্য এবং তার দ্বারা মানুষের বাসনা ক্ষয় কারয়ে 
উন্নত মার্গে প্রোরত করার জন্য এই শুভ উদ্দেশ্য নিয়েই ধাষগণ ঈশ্বরকে 
জেনে বুঝে দেহধারী রে 'দিয়েছেন। আমরা এর সমালোচনা করতে পার 
না। যাঁদও এইভাবে দেহধারী বলে মেনে নেওয়াকে গীঁতাকার মন্তব্য করতে 
গিয়ে বলেছেনঃ “অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞনং তেন মৃহ্যন্তি জন্তবঃ। অজ্ঞানের 
দ্বারা জ্ঞান আবৃত হওয়ার দরুণ প্রাণীদের এই মোহ এসে যায় ষে আম 
দেহধারণ। 

একে “মোহ'ই বলো বা শ্রদ্ধাই বলো এই হল উপরে উঠবার প্রথম সোপান। 
এর প্রয়োজনীয়তাও আছে। স্বর, বাঞ্জন এ সব পাঁণাঁনর ব্যাকরণ নয়। কিন্তু 
পাণান বুঝবার এ-হল প্রথম সোপান। এই প্রথম সোপানের মহত্ব আছে। 
কিন্তু এই প্রথম সোপানে আটকে থাকাও জীবের কর্তব্য নয়, তাকে এগিয়ে 
যেতে হবে। তা সত্তেও প্রথম সোপান আতিক্রম না করলে আগের সোপান- 
গুলিতে আরোহণ করা কি করে সম্ভব 2 

শেষ কালে গি:য় ভান্ত এবং কর্মযোগ দুই-ই জ্ঞানের প্রাপ্তিতে পরি- 
সমাপ্ত হয়ে যায়। জ্ঞানই 'সিশড়র শেষ সোপান। তা সন্ত্বও প্রথম সোপানের 
মহত্ব বা মাহাত্ম্য কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। | 
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বেদান্তের ভাষায় ভন্তির অর্থ তা নয় যা ভাব্‌ক ভন্তরা করে থাকেন। ভান্তরূ 

মহিমা বর্ণনা করত গিয়ে গীঁতাকার বলেছেন £ 
“অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পরপাসতে। 
তৈষাং নিত্যাভিযন্তানাং যোগক্ষেমং বহামাহমৃ॥৮ 

অর্থাৎ যে মানুষ অনন্যভাবে আমার চিন্তা করে, আম'র উপাসনা করে 
এবং সম্পূর্ণভাবে আমাতে সংয্স্ত, “যে ভজন্তি তু মাং ভন্ত্যা”_-তাদের যোগ 
এবং ক্ষেম দুই-ই আমি রক্ষা করে থাকি। “যোগ' বলা হয় যা প্রাপ্ত হওয়া 
যায় সেই বস্তুকে আর “ক্ষেম”' বলা হয় তাকে রক্ষা করাকে । এই দুইয়েরই 
তদারক ভগবান ভন্তের জন্য করে থাকেন। 'কন্তু আর এক জায়গায় শ্রীকৃফ, 
বলেছেন, যেমন আগে উল্লেখ করা হয়েছে, যে ভগব ন্‌ কারও পক্ষ নেন না, 
কাউকে দণ্ডও দেন না। তা সত্তেও এ দুটি বাক্য কিল্তু পরস্পরবিরোধন 
নয়। এটরও তাৎপর্য বোঝা উঁচিত। ফ্বেভাবস্তু প্রবর্ততে) 

কিন্তু যেখানে ভগবান যোগ এবং ক্ষেম দুইয়েরই রক্ষা করার অগ্গীকার 
করেছেন, তাতে যে সর্ত লাগিয়ে দিয়েছেন তা ভুলে যাওয়া প্রমাদজনক বা 
অন্যায় হবে। সর্তাট এই যে ভন্তকে অনন্যভাবে উপাসনা করতে হবে। উপাসন্য 
নয়, “পর্পাসনা” করতে হাবে। পীনত্য” যাঁদ “যোগয্্ত* হয়, হীন্দ্রয়ের উপর 
সম্পূর্ণ আধিপত্য কায়েম হয় তা হলেই উপাসনা সফল হয় এবং তারই ফল- 
স্বরূপ যোগক্ষেমের নির্বাহ হয়ে থাকে। 

তাৎপর্য হচ্ছে এই যে ভগবান আমার থেকে আলাদা নন, আমার ভিতরেই 
আছেন কিংবা বলতে পারো যে আম নিজেই ভগবান। ন'নক বলেছেনঃ 
ফুলের মধ্যে যেমন গন্ধ বাস কর, আয়নার মধ্যে যেমন ছায়া বা প্রতিবিম্ব, 
ঠিক তেমনই হার সব সময় বাস করছেন এই ঘটে বা দেহে, সেখানেই তাকে 
খোঁজো ভাই ।' 

সম্মূখে দৃষ্টন্ত রেখে ভাষ্যকারগণ এই বুঝিয়েছেন যে কনক-কুণ্ডলে 
কোনো ভেদ বা পার্থকা নেই। সমুদ্র আর তার তরঙ্গে কোনো ভেদ নেই। 
ঠিক তেমাঁন আম।র অন্তবে স্থিত আত্মা আর পরমাত্বায় কোনো ভেদ নেই। 
আম স্বয়ং ব্রহ্মস্বর্প। কিন্তু প্রথম ধাপে আমি শীশবোহম বলতে পার 
না। প্রারম্ভ তো 'নমঃ শিবায়' দিয়েই হয়ে থাকে। শেষে ণশবোহম্‌ত এসে 
যায়। 

যাঁদ আঁম অননাচিন্ত হয়ে আত্মচিন্তন কাঁর-আত্মসাক্ষাংকারে নিজেকে 
পারপূর্ণ উৎসর্গ কার, তা হলে 'যোগ' অর্থাৎ যে-আত্মজ্ন আমি এখনও 
পর্যন্ত লাভ কারান, তা পেয়ে যাই এবং তা পাওয়ার পর সেই 'ক্ষেম' অচল, 
হয়ে থাকে। 
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সাংসারক বস্তুর বিষয়েও ভাষ্যকারেরা এই নিয়মই চাস করেছেন যে 
বখন আমরা তদ্‌গত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে ফলাসন্ত্ি ত্যাগ করে কোনো কজে 
লেগে বাই এবং সমস্ত ভার ভগবানের উপর ছেড়ে দিই তখন প্রাকীতিক নিয়ম 
অনুসারে তা থেকে সাংসারিক বক্তুপ্রাপ্ততে আমরা সফলতা লাভ কার এবং 
সৈই সাফল্য সুরাক্ষত হয়ে থাকে। শান্ত অনুসরে এতে ভগবানের কোনো 
পক্ষপাত নেই। জল আপনা-আপাঁন ঢালুর 'দিকে প্রবাহত হয়, এটা 
প্রকৃতির নিয়ম। এতে কারুর পক্ষপাত নেই। সেই নিয়ম অনুসারেই কোনো 
শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে কোনোদিকে না ঝুকে ফলাসীস্ত ত্যাগ করে তদ্‌গত হয়ে 
কোনো' কাজে যখন লেগে যাই, তখন ফলের চিন্তা ছে.ড় দিয়ে কা করে 
যাওয়া উচিত। ফলস্বরূপ সাফল্য অবশাই মিলবে। বিদন্যৎ জলকে ঠান্ডাণ্ 
করে আবার গরমও করে। এতে বিদ্যঢতের কোনো পক্ষপ ত নেই। এ ভাব 
স্বভাব। আম পাখার ঠাণ্ডা হাওয়া চাই কিন্তু সেই সুইচকে যাঁদদ আঁম 
গরম স্টোভ বা হটটারের সঙ্গে জুড়ে দিই তা হলে উলটো গরমই পেয়ে 
থাঁক। এতে বিদ্যুতের কোনো দোষ নেই। তা আমারই ভুল। ভগবানের 
কৃপা বা দয়া সারা বিশ্বে ছড়ান রয়েছে। আম যাঁদ তা কুঁড়য়ে নিতে না 
পার তো দোষ আমার। ভগবানের কোনো পক্ষপাত নেই। 

একে ভগবানের আশনর্বাদই বলো বা প্রাকীতক 'নিয়মই বলো-দুই একই 
কথা । কিন্তু বেদান্তের এই ভাষা সর্বসাধারণ গ্রহণ করতে পারে না, সেইজন্য 
নিগ্ণ বক্ষ থেকে সরে এসে সর্ব সাধারণকে ভান্তর ভাষায় এই বলা হয়েছে যে 
ভগবান একটি দেহ ধারণ করেন এবং সেই দেহ দ্বারা সাধুদের রক্ষা করেন, 
দুঝ্টদের নাশ করেন এবং আমাদের যোগক্ষেম দিয়ে থাকেন। এই কারণে তাঁতে 
ভান্ত করো। অতএব আমার যাদ ভগবানে ভান্তর দ্বারা যোগ এবং ক্ষেম 
দুই-ই চাই, তা হলে আমাকে সাধু অর্থাৎ চারন্রবান, 'নংস্বার্থ, পরোপকারী 
এবং সং মানুষ হতে হাবে। প্সর্বভূতহিতে রতাঃ+ হয়ে স্বধর্মের আচরণ রা 
উঁচত। ইন্দ্রিয়দের সংযম করা কর্তব্য। দ্বন্দের উধের্' থাকতে হবে। লাভ- 
ক্ষতির সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বকর্ম করে যেতে হবে। সংক্ষেপে, দৈবী 
সম্পদের উপাসনা করা চাই, তা হলেই আমাদের যোগ-ক্ষেমের নির্বাহ বা 
পারপূরণ ঘটবে। 

এইভাবে চাও তো বেদান্তের ভাষারই উপযোগ বা সদব্যবহার করো অথবা 
ভান্তর ভাষার, দুইয়েতেই কিন্তু সাধন প্রাপ্তি না হলে অপ্রাপ্যকে প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না এবং প্রাপ্তেরও রক্ষা হয় না। সব ক্ষেত্রেই সব অবস্থাতেই ভন্ভির 
মাহাত্ম্য সমান এবং দৈবী সম্পদের আধারের উপরই তা অবাঁস্থত। 


৪৯ 


্রচ্মান্থুভব 


গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে অজর্নন ব্যন্ত এবং অবান্তের উপাসনা সম্বন্ধে শ্রীকফকে 
এক অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। তার অগে প্রথম থেকে 
একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত অজর্বন এবং ভগবানের মধ্যে অনেক প্রশ্নোত্তর ঘটে 
গিয়েছে। ভগবান অজর্নকে শুধু নিজের বিভূতিরই বণনা করেননি কিন্তু 
আপন 'বিশবরূপও দোথিয়েছেন। কর্ম এবং ভান্তর উপদেশও 1দয়ে চলেছেন। 
এত সব সত্বেও অজর্যনের কিছু সংশয় রয়েই গেল। 

নতুবা এভাবেও বলা যায় যে এই সংশয়ের উদ্‌ভবও এই এগারোটি 
অধ্যায়ের বিবেচনার ফলেই জল্মাল। এইজনা অজর্ন সোজাসুজি ভগবানকে 
'জিজ্ঞ'সা করলেনঃ “আমাকে বলুন তো এমন যে সব ভন্তেরা কর্ম যোগের 
অনুষ্ঠান করে আপনার পূজা করেন কিংবা সেই সব ভত্তেরা যাঁরা অক্ষর ও 
অবান্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এই দুইয়ের মধ্যে উত্তম যোগী কে? 

ভগবান্‌ এর স্পন্ট উত্তর 'দিলেনঃ “অজর্দন! যারা আমাতে মন ঢেলে 
দয়ে শ্রদ্ধাসহকারে কর্মযেগে নিরত, তারা উত্তম যোগী । অন্য 'দকে, যারা 
অক্ষর, আঁনর্দেশ্য, অবান্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, অচল, অপরিবর্তনশশীল, 
কূটস্থ এমন আমাকে, সব ইন্দ্রিয়দের বশীভূত করে, সমস্ত ভূতবর্গের 'হিত 
সাধনে 'নরত থেকে উপ সনা করেন, তাঁরাও আমাকেই লাভ করেন। কিন্তু 
এই অব্যন্তের উপাসকদের ক্লেশ বেশী হয়। কারণ দেহধারণীদের পক্ষে অব্যন্তের 
উপাসনা বড় কঠন।, 

এই স্পন্ট প্রশ্নের ভগবানের স্পম্ট উত্তর হল এই । যাঁদও প্রারম্ভে বান্তের 
উপাসনা সহজ বলেছেন, কিন্তু পরে গিয়ে স্পম্ট করে দিয়েছেন যে দেহধারীর 
পক্ষে অবান্তের উপাসনা সহজ নয়। এই উত্তর থেকে সগণ অবতারের উপা- 
সনার মহত্ব অত্যন্ত স্পন্ট হয়ে উঠেছে, কারণ এ হল সৃগম পথ। 


এই উপাসনাকে নবম অধ্যায়ে পবিল্ন, প্রত্যক্ষ এবং সৃখসাধ্য বলে বর্ণনা 
করা হয়েছে। কিন্তু সগ্‌ণ উপাসককেও এই পরামর্শ দিয়েছেন যে সে-ও 
যেন সর্বভূতে স্থিত আমাকে অবিভন্ত ও অব্য্ত বলেই বোঝে। বান্ত এবং 
সগুণের উপাসনাও জ্ঞানপূর্বক- অজ্ঞানে নয়-পরম অবান্ত রূপে উপলাব্ধি 
করেই সশ্রম্থভাবে যেন করে। 

প্রতীক পূজায়, তা সে পাষাণের মৃর্তই হোক বা অবতারের বা কোনো 
পূজনীয় সাধু-সন্তেরই হোক, শ্রদ্ধা ও ভাবনার দরুণ সেই প্রতট্রক বাস্তবে 
ঈশবরই হয়ে দাঁড়ায় এবং এই জাতাঁয় উপাসক ঈশ্বরের উপাসনার ফলই পেয়ে 
যান-_এ কথা শাস্ত্র ও মরাময়া মহাতআ্বারা বলে থাকেন। ভালোর ফল ভালো 
এবং মন্দের ফল মন্দ, এই যে সর্বসম্মত 'সম্ধান্ত, একে কোনো তর্ক বা 
যান্ত অবলম্বনে প্রমাণ করা যায় ন। 

কাল সূর্যোদয় অবশ্যই হবে, এ কথা আমরা ধরে নিই বা মেনে থাক। 
কিন্তু আমাদের পূর্বজদের অনুভবই হল এর 'ভীত্ত। র্ুহ্ধাণ্ডে অনন্ত নতুন 
গ্রহ নিত্য জন্মাচ্ছে তেমনি অগুনূৃতি গ্রহের নিত্য নাশও হচ্ছে। এই কাল- 
কমের গাঁতিতে সূর্যের কাল 'কি হবে, তা তর্ক 'দয়ে ঠিক করা যাবে না, তা 
সত্তেও অনুভবাসিদ্ধ শ্রদ্ধার জোরে আমরা স্বীকার কার যে কাল সূর্যোদয় 
অবশ্যই হবে। 

ইতিহাস আমাদের বলে যে শৃম্ধ বৃদ্ধি এবং শুভ হেতু ছ্বারা নিম্পন 
শুভ কর্মের সফলতা সুনিশ্চিত। কর্ম যোগ সম্বন্ধে এই হল ভগবানের 
আশবাস-দান। 

এরই মতো আমাদের এ-ও বলা হয়েছে যে অনন্য ভান্তি এবং শদ্ধ বুদ্ধি 
দ্বারা যে উপাসনা করা হয়, তার ফল মঙ্গলদায়কই হয়ে থাকে । এ-ও 
শ্রদ্ধারই এলাকার ব্যাপার। এই নির্ণয়ের বা সিদ্ধান্তের বমপারে তর্কশবিতর্ক 
বা কুতকের কোনো স্থান নেই। 

আমাদের চোখ খুব বোশ হলে জোর ১৯০/২০ মাইলের দৃশ্য দেখতে 
সক্ষম। কানের শান্তও তেমান পারমিত। নাকও বেশি দূরের গন্ধ শংকতে 
পারে না। এমনি করে সব ইীন্দ্রিয়েরই শন্তি অত্যন্ত পাঁরামিত বা সামাবম্ধ। 
মন-বুগ্ধির শান্তও অজ্পই। ইন্দ্রিয়, মন আর বাঁদ্ধ-এদের সকলেরই দৌড় 
একটি সগমা পেরুলেই ক্ষীণ হয়ে যায়। এমন পাঁরামত উপকরণের শন্তকে 
সম্বল করে অনন্ত, আচিন্তা এবং অবান্ত ঈশ্বরের লখলার সাঁবস্তার বিশ্লেষণ 
যাঁদ আমরা করতে চাই এবং দনাঁত নেতি'র বদলে 'সৌঁত সোঁত' রূপে নির্ণয় 
করে ফেলতে চাই তা হলে শা নিশ্চয়ই এক মন অহম্মন্যতা হয়ে দাঁড়াবে। 
এই প্রতশক বা অকতারের প্র্ডি গ্রীষ্ত এবং তার উপাসনাকে তর্ক-বিতকের 


৫১৯ 


আওতায় এনে প্রমাণিত করার প্রয়াস একান্তই বৃথা। এইরকম তকের 
1ভন্তিতে যারা ভন্তের ভান্তকে শিথিল বা দুর্বল করে দেন, তাঁরা ভত্তের 
অমঞ্গলই করে থাকেন। এই রহস্যময় ক্ষেত্রে শুধ? শ্রম্ধার বলেই প্রবেশ লাভ 
সম্ভব। তর্কশীবতর্কের এখানে ফোনো স্থান নেই, বিশেষ করে সে-তর্ক যাঁদ 
কুতর্ক হয়। 

বৃহদারণ্যক উপানিষদে একটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ কাহনশ আছে। কাহনীটি 
হল এই যে বিদেহরাজ জনক একটি যজ্ঞের আয়োজন করোছিলেন. যতে সেই 
বিদেহরাজ অনেকরকম দান-ধ্যান করবেন বলে 'স্থর করোছিলেন। যজ্ঞে কুরু 
ও পাণ্টালের অনেক জ্ঞানশ-গুণী একত্র হয়েছিলেন। জনক জানতে চাইলেন 
যে এই সব উপাস্থিত জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, জ্ঞানীশিরোমাণ কে 2 তিনি 
যজ্ঞশালায় এক হাজার গোরু আনালেন, যাদের শিং ছিল সোনায় মোড়া এবং 
উপাস্থত পণ্ডিতদের বললেন £ “হে জ্ঞাঁনগণ! আপনাদের মধ িনি শ্রেচ্ত- 
জ্ঞানী তিনি এই গোরুদের নিয়ে যান।, 

সেখানে যাজ্ঞবল্ক্যও উপাঁস্থত ছিলেন। তানি নিজের শিব্যকে বললেন £ 
'সামশ্রবা! এই গোরুদের ঘরে নিয়ে চলো। এতে অন্য ত্রাহ্গণরা ক্ষুব্ধ 
হলেন এবং বলে উঠলেনঃ "তুমি কি করে প্রমাণ করছ যে তুমিই পাণ্ডিত- 
[শংরোমণি 2 এখানে বিদ্বনৃ-মণ্ডলীর মধ্যে আরও তো অনেক স্বীশক্ষিত বেদজ্ঞ 
আছেন। জনকের ওখানে অশ্বল নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যাজ্ঞ- 
বল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'যাজ্ঞবন্ক্য! তুম কি সাত্য সাঁত্য আমাদের 
চেয়ে উচু দরের পণ্ডিত বা বেদজ্ঞ ?” যাজ্ঞবল্ক্য বললেনঃ 'সর্বশ্রেম্ঠ জ্ঞানী:ক 
নমস্কার করছি। কিন্তু গোর তো আমাকেই নিতে হবে।, এই শুনে অম্বুল 
তখন যাজ্ঞবন্ক্যকে পরণীক্ষা করার জন্য তাকে শাস্নীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে 
আরম্ভ করলেন। বলতে গেলে তান যেন প্রম্নের বন্যা বইয়ে দিলেন। যাজ্ঞ- 
বঙ্ক্য সে-সবেরই যথোচিত উত্তর দিলেন এবং অশ্বলকে শেষ পর্যন্ত চুপ 
করে যেতে হল। এর পর অন্য পঁ্ডিতরাও প্রশ্নের ধারা-বর্ষণ সুর; করলেন 
কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সে-সবেরও উত্তর 'দিয়ে সবাইকে চুপ কাঁরয়ে দিলেন। শেষে 
বাচকে!র ঘন্যা গার পালা এল। তান অত্যন্ত 'বিদুষণ জ্ঞানী ছিলেন । 
গা্গণ জিজ্ঞাসা করলেন £ 'যাজ্ঞবক্য! বলো তো, এ সব তো জল 'দয়ে 
ঢাকা বা আচ্ছাঁদত “কিন্তু জল কি দিয়ে আচ্ছাদিত ?' যাজ্ঞবজ্ক্য বললেন £ 
'বায়; দিয়ে বায়ু কিসের দ্বারা আচ্ছাঁদত ৮ 'আকাশের দ্বারা।' “আর 
আকাশ ? “ন্ধর্বলোকের দ্বারা । “আর গন্ধর্বলোক 2 “সূর্য-লোক দিয়ে। 
“আর সূর্য-লোক ?+ চন্দ্রলোক দিয়ে। চন্দ্ুলোক কি দিয়ে আচ্ছাদত ?” 
'নক্ষঘ্র-লোক দিয়ে নক্ষত্র-ঙ্গোক ৮ “দেবনলোক ছিয়ে।' “আর দেব-লোক কি 


৬২ 


€দয়ে আচ্ছাদিত 2 'ইন্দ্র-লোক দিয়ে। “আর ইন্দ্রলোক 2" প্রজাপতি-লোক 
1দয়ে।” প্রজাপতি-লে।ক কি 'দিয়ে ঢাকা?” প্রদ্দলোক দিয়ে।” ব্রহ্ধলোক কিসের 
বারা আচ্ছাদত ?: এবার যাজ্ঞবঙ্ক্য উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেনঃ 'াগর্! 
তু'ম সামা ছাঁড়য়ে যাচ্ছ। আর এগিয়ে না, নইলে তোমার মাথা খসে পড়বে। 
তুমি যা জিজ্ঞাসা করছ তা বাাঁদ্ধগম্য নয়। দেবতাদের বিষয়ে আতপ্রম্ন 
কেরো না।' তখন গাগর্ঁ চ.প করে গেলেন। 

এর পর অন্যান্য পণ্ডিতেরাও নানা প্রশন করলেন, সে-সবেরও যাজ্ঞবহক্য 
যথোচিত উত্তর 'দিয়ে দলেন এবং তাঁদের সবাইকে চূপ কাঁরয়ে [দিলেন। 

শেষে গার্গ' বললেন £ “হে পন্ডিতগ্ণ! এবার আম আরও দুটি প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করছি। তার উত্তর যাঁদ পাওয়া যায়, তা হলে বঝবেন যে যাজ্জ- 
বতক্য অজেয়।' গাগর্স প্রশ্ন করলেন এবং যাজ্ববল্কোর কাছ থেকে যথোচিত 
উত্তর পেয়ে বললেনঃ 'পান্ডতগণখ যাজ্ঞবল্কাকে নমস্কার করে আপন-আপন 
ঘরে ফিরে যাও। ইনি অজেয়।, 

যাজ্ঞবঙ্ক্য গোর নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন। 

কিন্তু এই কাঁহনীতে যে মহান্‌ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা হল এইঃ 
'গাগ্ঁ! বন্ধ বাদ্ধিগম্য নয়।' 'বোশ তর্ক-ীবতর্ক কোরো না, নইলে তোমার 
মাথা খসে পড়বে ।" 

গীতাকারও বলেছেন যে এ সংসার হল রহস্যময়। কিছ: কিছ জ্ঞানশদের 
কাছে এ আশ্চর্যয্যন্ত বলে প্রতীত হয়। কেউ বা একে আশ্চর্যযুস্ত ভাবে বর্ণনা 
করেন। আবার কেউ কেউ তা শুনলে পরেও এর আশ্চর্য রহস্য বুঝতে 
পারেন না। 

'দেখে তে মার এ রচনা বাচন্র আত, বুঝে মনে মনেই অর্থাৎ আপন মনেই 
থাকো ।' 

যেখানে বদ্ধ কুশ্ঠিত হয়ে যায়, আর এগুতে পাদুর না, সেখান থেকেই 
সুরু হয় শ্রদ্ধার ক্ষেত্র বা এলাকা । এই সীমার পারে এমন এক দেওয়াল, 
দূল্ঘ্য প্রাচীর আছে, যাকে তর্ক-বিতকের জন্য উল্লজ্বঘন করা অসম্ভব। 


৫৩ 


গীতার কর্মযোগ 


কোনো কোনো আচার্থ বলেছেন যে গাতার প্রথম ছয় অধ্যায় কর্মের সমর্থক, 
দ্বিতীয় ছয় অধ্যায় ভীস্তর এবং আঁল্তম ছয় অধ্যায় জ্ঞানের প্রাতপাদক। অন্য 
আচার্ষেরাও কিছ; হেরফের করে এই ধরণেরই বিভাগ করেছেন। এই বিভাগ 
ঠিক হতে পারে, তবে গীতার সাধারণ পাঠকের কাছে তা একট কৃত্িমের 
মতো ঠেকে। 

গশতার আঠারোটি অধ্যায়ের আলাদা আলাদা নামকরণ করা হয়েছে সেই 
অনুসারে তৃতীয় অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে 'কর্মযোগ' এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের 
নামকরণ হয়েছে 'ভন্তিযোগ' কিন্তু গাঁতা পাঠকদের কাছে প্রায় সব অধ্যায়েই 
কর্ম, ভন্তি এবং জ্ঞান তিনাঁটরই সমর্থন মিলে যায়। সেইজন্য এই জাতীয় 
বিভাগের সম্পূর্ণ রহস্য আচার্যগণই উপলব্ধি করে থাকবেন। স'ধারণ 
পাঠকের কাছে এই বিভাগ ঠিক বাদ্ধগ্রম্য নয়। 

যাই হোক, এইটুকু জানলেই প্রকৃত তাৎপর্য উদ্‌থঘাটত হয় যে কর্ম- 
যোগশ এবং ভক্তের আচরণে কি বিশেষ ভেদ আছে? ভগবান কর্ম করার 
জনা এত আগ্রহ প্রকাশ করলেন কেন? কর্মযোগ কাকে বলে? কর্মযোগণর 
আচরণ 'কির্প হয়ে থাকে? যোগের অর্থ যুস্তও হয়-যোগঃ কর্ম- 
সুকৌশলম। এই কুশশলতা বা যুক্তি কিরকম ? 

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণ সঙ্গং তান্তবা ধনঞ্য়। 
সম্ধ্যাসিম্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ 

“সমত্ব* এই হচ্ছে যোগ--ভগবান এমনও বলে;ছন। তা হলে এই সমত্বের 
মর্ম কিঃ 

ঠিক তেমানি ভান্তরই বা ত'খপর্য কি? ভান্ত-মার্গ কি কর্ম যোগ থেকে 
গিব বা আলাদা? ভন্বের আচরণ কিরকম হয়ে থাকে: দৈব সম্পদের 


লক্ষণও বলেছেন। স্থিতপ্রজ্ঞেরও। ভ্রিগুণাতীতের লক্ষণ আলাদা করে 
বলেছেন। এই সবে কী ভেদ আছে? গণতাকার এই সব প্রশ্নের অতান্ত 
স্পঙ্ট ও বোধগম্য উত্তর 'দিয়েছেন। এই সমগ্র বিশ্লেষণ এত সহজ সরল 
এবং সাধকের পথকে এত সলভ করে দেয় যে সাধকের পক্ষে এর অধ্যয়ন 
ও মনন একান্ত প্রয়োজন । 

গীতা মহাভারতেরই একটি বিশিষ্ট অঙ্জা। ব্যাসদেব বলেছেন যে গণতা 
হল সমস্ত উপনিষদের সার। 'সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ' 
_উপনিষদূ্রূপণী গাভীসমূহের দ্ধ সাক্ষ।ং ভগব'ন কৃষ্ণ* দোহন করে 
অজর্যনকে পান করিয়েছেন। কিন্তু এই দূধ ভগবান সোনার বাটিতে ভরে 
যেন সব মুমুক্ষুদের সামনে রেখে আমল্মণ জানিয়েছেন যে তাঁরা বিনা কোনো 
বাধায় যেন এই দুধ পান করেন এবং নিজে:দর জ্ঞানশাপপাসা প্রশমিত বা 
শান্ত করেন। | 

গীতায় পুনরুন্তির অভাব নেই। কিনতু এই সব পবনরাান্তগাঁল ব্যাসদেব 
জেনে বঝেই দিয়ে রেখেছেন। এক ঢোকেই বাটির পুরো দুধ খেয়ে ফেলা 
সম্ভব নয়। বার বার একটা একট; করে পান করলেই ভাব রসের পুরো আস্বাদ 
লাভ করা যায়। এই উপমা থেকেই পুনর্ণাস্তর রহস্য উদ্ঘাঁটিত হয়ে যায়। 

এই অদ্ভুত গ্রন্থ গতার মহিমা জগদীবখাত। সব 'দেশে এবং সব ভাষায় 
এই আশ্চর্য উপদেশের সমাদর করা হয়েছে। 

শিবাত্ত এবং প্রবৃত্ত, এই দুটি পথ প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত হয়ে 
এসেছে। নিবাঁত্তর আচার্যণ এই নিবৃত্তি মার্গকে সাংখ্যযোগ নামে চাহ 
করেছেন এবং প্রবৃত্তি মার্গকে ভাগবত ধর্ম বলা হয়েছে, যাতে কর্ম যোগ এবং 
ভান্ত দুইয়েরই সমন্বয় আছে। এই ভাগবত ধর্মও কোনো নতুন পথ নয় 
কিন্তু কালের প্রভাবে এর মাহাত্ম্য হাস পেয়ে গিয়েছিল। এর পুনরুদ্ধার- 
কর্তা হলেন স্বয়ং শ্রীকৃফ। 

মহাভারত, ভাগবত এবং বিশেষ করে ভগবদগনীতায় এই ভাগবত ধমে'র 
পথের বিশদ প্রতিপাদন করা হয়েছে। এই লগত এবং সপ্ত পথের উদ্ধার 
করে সেই সময়ের বিভ্রান্ত জনগণকে আপন কর্তব্য-পথে ফিরিয়ে আনার জন্যই 
শ্রীককফের এই প্রয়াস এবং সেই প্রবৃত্তি মাগি দ্বারা এই কর্মযোগ অর্থাৎ 
সাক্রয় নিজ্কাম কর্মের দিকে সমাজকে প্রেরিত করতে ভাগবত ধর্মের প্রবর্তক- 
গণ প্রচুর সাফল্য লাভ করেছেন। জগবত ধর্ম গীতার প্রধান বিষয়। 

মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ হবারই ছিল। বম্ধের পরোপারি প্রস্তুতিও 
হয়েই গিয়োছল। চারদিকে অস্ম-্শস্ষের কনঝনানিতে কুরুক্ষেত্র মুখারত 
ছিল। সব মহারথীরা আপন আপন শঙ্খধযনি করে যুদ্ধের জন্য আহবান 


&৫ 


জানিয়ে উত্তোজত করছিলেন। এমন সময় অজর্ন ভগবানকে বলছেন ঃ 
“ভগবন্‌! এই দুই সেনার মাঝখানে আপাঁন আমার রথকে চালিয়ে নিয়ে 
গিয়ে খাড়া করুন, যাতে যারা আমার সঙ্গে কোমর বেধে লড়তে এসেছে, 
তাদের একটু দেখে নিতে পাঁরি।, 

অজর্ন এই কথা বলার পর শ্রীকৃ$ক অজর্নের সেই 'বিশাল রথাঁট দূই 
সেনার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালেন এবং ভগম্ম, দ্রোণ প্রভাতি সেনা- 
নায়কদের দিকে ইশারা করে বললেনঃ 'অজ্ন! এই সমবেত যোদ্ধৃ- 
বৃন্দকে দেখো ।, 

অজর্যন চতর্দকে দাঁষ্ট প্রসারত করে দেখতে পেলেন সব বম্ধ্‌-বান্ধব, 
আত্মীয়-স্বজন, গুরু, পিতামহ, পুত্র, পোন্ত এবং অন্য পাঁরবারের লোকও 
মরবার জন্য এসে উপাঁস্থত হয়ে দণ্ডায়মান। তাঁদের দেখা মান্র অজর্যন কেপে 
উঠলেন। ত'র সারা দেহ এলিয়ে গেল। তান বলতে লাগলেনঃ “কৃষ্ণ! 
আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। শরীর বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে। ধনদক আমার 
হাত থেকে খসে পড়ছে। এই সূহৃদ্‌দের মেরে যুদ্ধে যাঁদ আম বিজয় লাভও 
কার তাতে €ি লাভ হবে? এ'দের সবাইয়ের মাঁদ এই হিংসাত্বক কর্ম করেও 
কোনো গ্লানিবোধ না হয় তাতে কি এসে যায়, আম কেন এই কুকর্মে প্রবৃত্ত 
হতে যাই 2 তার চেয়ে বরং এই ভাল যে নিঃশস্ত আমাকে দূর্যোধনরা যাঁদ 
মেরে ফেলে। এই পাপের চেয়ে তে' মৃত্যুই ভাল।” এই বলে অজর্ন নিজের 
ধনুক রথের উপর ফেলে চুপ করে বসে গেলেন। 

অঞ্জনের এই দৌর্বল্য দেখে ভগবানের দয়া এল এবং তিনি অজর্“নকে 
একট; হেসে বললেনঃ 'অজর্ন, এই অনার্য বৃত্তি যা নরকে পাঁতত করে, 
তা তোমার মধ্যে কি করে জন্মাল বা উদ্ভূত হল? এই কাপুরুষতাকে ত্যাগ 
করো এবং উঠে দাঁড়াও ।' কিন্তু অজর্দন তো সেই বিষাদে এমন ব্যাথত, আঁভভূত 
হয়ে গিয়েছিলেন যে তান এঁ ধরনের কথাই বলে চললেন। আবারও তিনি 
শ্রীকাফকে বললেনঃ কষ! আমার বুদ্ধি কাজ করছে না। আম লড়ব না।॥ 
এই বলে 'তিনি চুপ হয়ে গেলেন। 

এইখান থেকেই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ আরম্ভ। প্রথম তো সাংখাযোগ অর্থাৎ 
নিবৃত্তি-মার্গের পটডূমিকায় শরীক অজ্নকে বোঝালেন যে এই আত্মা হল 
সর্বব্যাপক, অজর, অমর। কে মারে এবং কে-ই বা কাকে মারায় ? 

মৃণ্ডকোপ্পনষদের আচার্য কথা "দিয়ে যতটা বলা যায় ততটা সেই আত্মাকে 
নানা বিশেষণ 'দয়ে বর্ণনা করেছেন। আচার্য বলেছেন__ 

যং তদদশমগ্রাহামগোন্মবর্ণম 
চক্ষঃ শ্রোরং তদপাণিপাদম্‌। 
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'নিত্যং বিভুং সর্বগতং সস্মং 
তদব্যয়ং তদ্‌ ভূতযোনিং পাঁরপশ্যজ্তি ধীরাঃ ॥ 

যা দেখা যায় না, যা হীন্দ্রয়গম্য নয়, যা কখনো জন্মায় না, বার কোনো 
বর্ণ নেই, যার না তো আছে কান, না চোখ, যার না আছে হাত, না পা, 
যে নিতা, যর থেকে ব্যন্তের প্রভব বা উপাত্ত এবং যা সবাইকে ছেয়ে আছে, 
খা অত্যন্ত সুক্ষম, যা অবায়, যা থেকে সমগ্র প্রকৃতি জন্য ভূত ও প্রাণণ প্রসৃত 
হয়- এইভাবে ধাঁর পুরুষগণ সেই অব্যন্তকে জেনেছেন। 

এই ধরনের ভাষাতেই অনা উপপনিষদগলিতেও আত্মা অর্থাৎ সর্বব্যাপক 
সতোর বর্ণনা করা হয়েছে। 

গীতাতেও তারই প.ুনর্ুন্ত করা হয়ছে, যা কৃষ্ণ অজর্যনকে বললেন। 
আরও এঁগয়ে গিয়ে কৃষ্ণ বললেনঃ 'যেমন মানুষ পুরানো কাপড় ফেলে 'দয়ে 
নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, এ শরীরের অবস্থাও তাই বলে বোঝো। মৃত্যু কেবল 
জঈর্ণ শরীরকে ফেলে দিয়ে নতুন শরীর ধারণ করা। তাই মৃত্যুতে এই শোক 
দিসের জনা? এ সমস্ত চন্তাধারাই অজ্জানজনিত। তোমা'ত এ শোভা 
পায় না। এই শরীর না ছিল আদতে, না থাকবে ভাবষাতে। এ কেবল 
মাঝখানেই দেখা 'দয়ে থাকে, সেই কারণে এ অসত্য। বুদ্ধিমান লোক এতে 
শোক করেন না। তুমি কথা তো জ্ঞনীর মতো বলছ কল্তু আসলে তুম 
হচ্ছ নিরেট মূর্খ । 

ব্যবহারিক দাঁষ্টিতেও যাঁদ তুমি যুদ্ধ না করো তা হলে লোকে বলবে যে 
অজর্ন ভীরু । ভয় পেয়ে যুদ্ধ থেকে পালাল ইত্যাঁদ নানাধরণের এইরকম 
প্রচুর নিন্দা হ.ব। 

আম তোমায় সাংখ মাক্গর দৃম্টিতে এই বোঝালাম। এখন আঁম তোমাকে 
কর্মযোগের দৃষ্টতেও বলাছ। এর থেকে তুমি বুঝে যাবে যে সমবৃদ্ধিতে 
মানুষ যে কোনো স্বধর্মকর্মের আচবণ করে সে সমস্ত বন্ধন থেকে মন্ত 
হয়ে যায়। 

বাস্তবে গীতার উপদেশ হল কর্মযোগের প্রাতিপাদন এবং তা দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের ৩৯ শ্লোক থেকে আরম্ভ হয়েছে । এর পর প্রতোক অধ্যায়ে কর্ম- 
যোগ এবং ভান্তযোগ দুই"য়রই বারবার বিশ্লেষণ, প্রাতপাদন ও সমর্থন হয়েই 
চলেছে এবং তর পূনর্ান্তও হয়ে চলেছে। কর্ম এবং ভান্ত এই দুইয়ের 
সাধনের দ্বারা শেষে জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হবে এবং এই 'বিনাশশশীল সংসার থেকে 
ম্যান্ত 'মিলবে। এই হল সমস্ত উপদশের সার। 

শ্রীকুফ্চ বারবার বলছেন £ “কর্ম কখনও ছেঁড়ো না।' কিন্তু সেই কালের 
প্র্টালত ধারণা অনুসারে যগ-ষজ্ঞ এবং স্বর্গলাভের জন্য অনুষ্ঠিত নানা 
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ক্রিয়াকলাপ, যজ্জে পশঃবধ, সোমপান ইত্যাদি সমস্ত বিধি-বিধানকে কর্মই 
বলা হত। কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে এই প্রচলিত বিদ্রান্তমূলক ধারণাকে দূর 
করার জন্য তাই অজর্যনকে স্বধর্মাচরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গোই 
ভগবানকে এ-ও বোঝাতে হল যে এই সব বেদের প্রলোভনমৃলক বাক্যে যে- 
সব কর্মের প্রশংসা করা হয়েছে, আমি তার সমর্থন করছি না। যে সব লোক 
ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়েই রত হয়ে আছে, শ্রেয়কে ছেড়ে প্রেয়ের পিছনেই ছুটে 
মরে এবং তার প্রাপ্তর বা লাভের জন্য নানা প্রকার ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত 
আয়াসপ্রয়াসের সঙ্গে করে থাকে সেই যাগ-যজ্ঞানুষ্তানকারাীদের না প্রাপ্ত হয় 
নিশয়াত্মকা বৃদ্ধি, না লাভ হয় শান্ত বামান্ত। এই জন্য আম যা বলছি 
তা হল এই বিনাশশীল স:খ, স্বর্গ ইত্যাদির লালসা থেকে মনকে স রয়ে 
এন সত্ত্ব যাও। স্বধর্মকর্ম থেকে কখনো বিচাঁলত বা বিচ্যুত হোয়ো না। 
কর্তব্য কর্ম করো, কিন্তু তার ফলের (তৃষা ত/গ করো । নিজের ধর্ম জেনেই 
সমস্ত কর্ম করো । 

প্রাণীর আধকার শুধু কর্ম করাতে। ফল তো ঈশ্বরের হাতে, তাঁরই 
অধাীন। যখন ফলের উপর তোমার কোনো জোরই নেই তা হলে ফলের 
কামনায় মনকে এই টালমাটাল অবস্থায় বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে বাক্ষপ্ত করে 
লাভ ক? সেই ফলের তৃষ্ধায় তার ?পছনে দৌড়ালে মন কেবল অব্যবাঁস্থত 
ও অশান্তই হয়ে থাকে। 

কর্ম অন.স্তানের জন) আগ্রহ দেখানর সঙ্গে সঙ্গে উপরোন্ত প-স্টকরণও 
শ্রীকষ্ষের পক্ষে একান্ত প্রয়াজন ছিল, কেন না যেমন আগে বলা হয়েছে 
বোদক কর্মকাণ্ডও (সেই সময়ের প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে কর্ম বলেই পাঁরিচিত 
ছল। কৃষ্ণের কর্ম যোগে এই জাতীয় কাম্য কর্মের সমর্থন ছিল না। 

ভাগবত ধর্ম বৈদিক কর্মকাণ্ডের দূর্বলতা দ্বারা চাপা পড়ে গিয়েছিল 
এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্ত মাগি প্রচলনও স্বধর্ম থেকে জনসধারণকে 
বিচ্যত করে অলস করে তুলাছল। এই দুইরকম পাঁথককেই সক্রিয় এবং 
নিঃস্বার্থ হয়ে 'র্বভূতহিতে রতাঃ'র ছাঁচে, ঢালবার জনাই শ্রীকফের সমগ্র প্রয়াস 
ছিল। এই ছিল ভাগবত ধর্ম। এরই উপদেশে আদ থেকে অন্ত পর্যন্ত গীতা 
ওতপ্রোত হয়ে আছে। 

যেখানে যেখানে গীতায় কর্মযোগের প্রাতি আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে, 
সেখানে তাৎপর্য শুধু স্বধর্ম-আচরণ, লোক-কল্যাণের জন্য অন্যত্ঠত নিচ্কাম 
কর্মের দিকে এবং ফলসমূহে আসান্তর প্রাত বিরোধে । এই জন্য কর্ম করার 
জন্য আগ্রহ প্রক'শ করার সময় শ্রীকৃফকে বারবার এ কথাও বোঝাতে হয়েছে 
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বে কর্ম বলতে আমার তাৎপর্য হল স্বধর্ম ও কর্তবাকর্ম। এই সিদ্ধান্তের 
পশ্চাৎপটেই গাঁতার অধ্যয়ন ও অনুশীলন করা আবশাক। 

গীতার আরম্ভ হয়েছে অজূ্নের বিষাদ থেকে । 'আঁম যুদ্ধ করব না' 
এই বলে সে মূক হয়ে বসে পড়ল। এই হল আরম্ভ। এর পর অজ্যন 
নানা ধরণের রকম রকম প্রশন করেছেন শ্রীকফকে। ভগব'ন পরম স্নেহভরে 
তার উত্তর 'দিয়ে গিয়েছেন এবং অজর্নের সব সমস্যার সমাধান করে চলে- 
ছেন। নিজের বিভূতিসমূহেরও বর্ণনা করেছেন। বিশ্ব-দর্শনও কাঁরয়ে- 
ছেন। জ্ঞানযোগও বুঝিয়েছেন। কিন্তু এই গীতার্প পারের গহবরে রয়েছে 
তৈলধারার মত অবাচ্ছন্ন প্রবাহিত একমান্র কর্মযোগ। এই দণর্ঘ উপদ্দেশের 
পর গীতা শেষ হয়েছে। ভগবান অজর্বনকে বলেছেনঃ 'অজুন! তোমাকে 
যা বোঝাবার ছিল সব বলা হয়ে গিয়েছে। এখন তোমার যা উঁচত মনে 
হয়, তাই করো।' ভাতে অজর্ধন বল;লনঃ "আমার মোহ বিনষ্ট হয়েছে। 
আমি এখন স্বস্থ হয়েছি। এখন আপনি যা বলবেন তাই করব।' 


৬৯ 


কর্ম আর সন্যাস পৃথক নয় 


অঙ্গ্ছন বললেনঃ 'আঁম লড়ব না।” আর ভগবান বললেনঃ 'কর্ম করো, 
অকর্মে লিপ্ত হোয়ো না।' অর্থাৎ যুদ্ধ করো। এই সিদ্ধান্তকেই গতাকাব 
বারবার পুনরাবৃত্ত করেছেন। যেমন কোনো নিপূণ সঙ্গীতজ্ঞ একই রাগে 
নানা তান-আলাপ করে সেই রাগেরই স্বরগ্ীলর মধ্যে ঘোরাফেরা করতে 
থাকেন ঠিক সেইরকমই শ্রীকৃষ রকম-রকম ভাবে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে একই কর্ম- 
যোগকে সমগ্র গঁতাতে বারবার ব্খাঝয়েছেন। 

প্রথমে সাংখ্ামার্গেব বিবেচনা করেছেন। তার দ্বারা আত্মার অমরত্ব এবং 
সংসারের মধ্যাত্ব জাঁনয়ে কথা যখন সুরু করলেন অজর্ন দ্বিধা-দ্বন্দে পড়ে 
গেলেন এবং বলতে লাগলেন যে, আপনি প্রথমে জ্ঞানের প্রশংসা করলেন তবে 
কেন এই ঘোর কর্ম করার জন্য আমাকে উত্তেজত করছেন? আমার বৃদ্ধি 
এর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। অতএব আপনি দয়া করে নিশ্চতভবে 
একটি কথাই বলুন যাতে আমার মঙ্গল হয়। 

প্রীকফ বললেনঃ 'অজর্ন! যেমন আমি তোমাকে বলোছ, এই লোকে 
দুটি নিষ্ঠা প্রচালত আছে। সাংখ্যেরা নিবাত্ত-ম'্গ, জ্ঞানযোগের কথা বলে- 
ছেন আর যোগণীরা কর্মযোগের কথা বলেছেন কিন্তু মান্ত কর্ম না করলেই 
মানুষ কর্ম থেকে মাীন্ত পায় না, না সন্বযাস থেকেই তার 'সিম্ধিলাভ হয়। 
কেননা, জীবমান্রেই এক ক্ষণের জন্যও কর্মরহিত বা কর্মশূন্য হতেই পারে 
না। প্রকৃতির প্রভাবে অবশ মানুষ কিছু না কিছ? তো করতেই থাকে। 
আসলে কথা হল এই যে মানুষ ইন্দ্রির়দের যাঁদ কর্ম থেকে সাঁরয়ও নেয় 
তা হলেও মনে মনে বা মন 'দয়ে কর্ম তো করতেই থাকে । এই ধরণের কাজ 
হল মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি। কিল্ত্ু যে মন দিয়ে হীশ্দ্রিযদের নিগ্রহ করে, তাদের 
সংযত করে, অনাসন্ত হয়ে লোককল্যাণের জন্য ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা নিরন্তর 


স্বধর্মীচরণ করতে থাকে সে-ই হল মানুষদের মধ্যে শ্রেম্ঠ বা উত্তম। এই 
জন্য তুমি আপন কর্তব্য কর্ম করে যাও। কর্ম না করার চেয়ে কর্ম করা 
শ্রেষ্ঠ। কর্ম ত্যাগ করলে জাবন-যান্রা নির্বাহ করাও সম্ভব নয়। সেইজন্য 
অলস বনে যেও না, আলস্যপরায়ণ হোয়ো না। 

অবশ্য এটা জেনে রাখা ডীঁচত যে, যে-কর্ম কেবল ক্যার্থব্াদ্ধতে করা হয় 
এবং যাতে জনগণের সেব'র নিতান্ত অভাব আছে, সেই জাতীশয় কর্ম নিশ্চয়ই 
বন্ধনে ফেলে দেয়। এই ধরণের কর্ম মানুষকে অধঃপাতিত করে। অতএব 
অজর্ন, কর্ম করো। কিন্তু ফলাসান্ত ত্যাগ করে শুধয লোক-কল্যাণের 
জন্যই। ভগবান সংসারকে সৃম্ট করেছেন। তার সঙ্গে সম্গেই যজ্জকেও 
সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষদের এই বলে“ছন ষে যজ্ঞ হল তোমাদের কামধেন, 
অর্থাং সর্বার্থসাধক, সর্বকমপ্রপ্রক। তোমরা এর দ্বারাই পুত্পিত ও 
ফলিত হও অর্থাৎ সুসমৃদ্ধ হও। এই যজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ এই সংকর্ম- 
সমূহের দ্বারা তোমরা জনতা-জনার্দনের সেবা করো এবং জনতা-জনার্দনও 
তোমাদের সেবা করবেন। এই পরস্পর আদান প্রদানের দ্বরাই তোমাদের 
কল্যাণ হবে। তোমরা অনাসন্ত থাকলেও ভগবান তো তোমাদের ঈপ্সিত ফল 
দেবেনই। কিন্তু সেবা না করে যারা কেবল নজর পেট ভরানোপ জনাই 
[দনরাত পাক করে থাকে, তারা সব পাকা চোর । য'রা পুণ'শীশ তারা লোক- 
সমূহের সেবা করেই আপন উদর-ভরণ করে থাকে। ত'রা পাপ থেকে এন 
হয়ে যায়। কিন্তু যে সব স্বার্থপর লোক কেবল নিঃেদেরই চি'তা করে, 
পরোপকারের প্রাত বিমুখ, তারা প্রকার তরে পাপই খায় অর্থাত ভোগ কণে 
থাবকে। সমস্ত বস্তুই কর্ম থেকেই উৎপন্ন হয়। কর্ম হল ভগবানেরই 
সন্তান বা সৃষ্টি। ভগবান হলেন সর্বব্যাপী ও অবিনাশী। কর্মে ভগবানেন 
নিবাসস্থল। তাই ক্র্মকে ভগবান বলে বোঝা । কর্ম করা প্রকারান্তরে 
ভগবানেরই সেবা । সংসারের এই চক্র কর্ম দ্বারাই চলছে । ধে কর্ম না করে 
এই চাক্রে বলাধান করে না বা শান্ত জোগায় না তন জশীবনহ বৃথা। 

এই জন্য লোভ আর ফলের প্রাত আসন্তডি তাগ করে সর্ধদা নিঃস্বার্থ 
ভাবে আপন' কর্তব্য কর্ম করে যাও। স্বধর্মীবাহত কর্ম কখনও ত্যাগ 
কোরো না। তার ম্বারাই ঈশ্বর লাভ হবে। 

দেখো, জনক নিজ্কামভাবে রাজত্ব করত! বাজ্য পালন করতে করতেই 
সে 'সাম্ধলাভ করোছিল কারণ রাজ্য করা কর্তব্যকর্ম বলে মনে করে সে স্বার্থ 
ত্যাগ করে রাজ্যপালন করেছিল। অতএব, কতব্যকর্ম কখনও ত্যাজা নয়। 

জনগণের সেবা করার একমান্ত সাধনও তো কর্মই। পঃণ্যশশীল মানুষেরা 
যদি আপন কর্তব্য ত্যাগ করে অলস বা নিশ্চেষ্ট হয়ে যান তা হলে অন্য 
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সাধারণ লোকেরাও সেই অলস জীবনেরই অনুকরণ করবে। বিশিষ্ট প্রুষরা 
যে পথ দেখান সাধারণ লোকেরা তো তারই অন্করণ করে থাকে। শ্রীভগবান 
বলছেন £ আমার কর্ম করার কি দরকার 2 তা সত্তেও এক ক্ষণের জন্যও 
আম আপন কর্মে অবহেলা কার না। যাঁদ প্রকাত 'নজের কাজ বন্ধ করে 
দেয়, সূর্ধ-চন্দ্রের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়, সমবদ্র, নদী-নালা, বায়, আ্ন সবাই 
আপন আপন কর্ম ছেড়ে দেয় তা হলে সংসার নাশ প্রাপ্ত হবে। এই কারণে 
যেমন অজ্ঞানী লোকেরা কামনায় আসন্ত হয়ে কর্ম করে ঠিক তেমনই জ্ঞানীও 
অনাসন্ত হয়ে কেবল প্রাণিগণের হিতের জন্য কর্ম করবে। যে-মর্খ স্বার্থের 
বারা প্রোরত হয়েও সক্রিয় থাকে, তাদেরও 'নাক্্য় করা উাঁচত নয়। তাদের 
কর্ম থেকে ছাঁড়য়ে আনা বা মুন্ত করা উচত নয়। সমঝদার লোক তাদের 
বাঝয়ে-সুঝিয়ে তাদের সক্রিয় শান্তকে লোককল্যাণের দিকে প্রোরত করার জন্য 
প্রয়াস করবে। তাদের সেই সাক্রয় শান্তকে লৃপ্ত করা নয়, তার সদুপযোগই 
বাঞ্ছনশয়। 

প্রকৃতি সবাইকে নাচায়। মূর্খ বা অজ্ঞান মনে করে যে আম করাছ। 
কিন্তু জ্ঞানী জানে যে ঈশ্বরের ইচ্ছানদস'রেই সে দৌড়াচ্ছে। এইজন্য তার 
-আসান্তও কেটে যায়। যে সব মূর্থদের মনে আসীন্ত আছে তাদের মনকেও 
সক্রিয় জীবন থেকে বিচ্যত বা বিচালত করে দেওয়া ঠিক নয়: 

সব চেয়ে শ্রেন্ঠ হল এই যে. কর্ম করছে যে-লোক সে তার সমস্ত কর্ম 
আমাতেই অর্পণ করে, আমারই উপ সনা করতে থাকে, ফলে অনাসন্ত হয়ে, 
ফলের চিন্তা ভগ্বানে অর্পণ করে আপন কর্তব্য কর্ম করতে থাকে। এর 
থেকেই মানুষের বাসনা সমূহ 'িনম্ট হয়ে তাদের বন্ধন থেকে ম্যান্ত মিলে 
যায়। যারা এমন করবে না, তদের বিনাশই অবশ্যম্ভাবী ধরে নিতে হবে। 
মানুষ আপন বৃত্তি বা স্বভাব অনুসারে বাধ্য হয়ে কিছু না কিছু করতেই 
থাকে। প্রকৃতি তাকে টেনে 'নিয়ে যায়। তাকে সে থামাবে বা আটকাবে কি 
করে ? এইজন্য কর্ম না ছেড়ে ইীন্দ্িয়দের সুখ-দুঃখের অর্থাং এই সব দ্বন্দের 
আসান্ত ত্যাগ করে, ফলের ব্যাপারে নিঃপ্পৃহ হয়ে ষে আপন 'বাহত কর্মের 
পালন করে, সেহীটই শ্রেয়। কাম-ক্রোধ এই দ্যাট হল শব্রু। এই দুটি শ্ধ 
বাদ্ধর উপর আবরণ এনে ফেলে অর্থং তাকে ঢেকে দেয়। এইজন্য হীন্দ্রয়- 
দের বশ করে, কাম-ক্রোধকে ত্যাগ করে আপন কতব্য কর্ম করে বাও। 

আমি যা বলছি সেই কর্ম যোগ কোনো নতুন সিদ্ধান্ত বা মতবাদ নয়। 
এই যোগ পরম্পরাক্কমে চলে আসছে । আম বিবস্বানকে এই উপদেশ করে- 
ছিলাম। সে মন্‌কে বলোছিল। মনু ইক্ষৰাকুকে জানিয়োছল। এই পাবি 
ভাগবত ধর্ম কালক্রমে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই আম আজ তোমাকে বলাছ। 


৬২ 


এইটি জেনে যেমন পূর্বে জাত মুমহক্ষুরা কর্মের পালন করোছ্ধিলেন তেমনি 
তুমিও আপন কর্ম করতে থকো। 


কর্মের গাঁত বড় গহন। কর্ম কী, অকর্ম কশ এবং 'বিকমই বা কণ, তা 
পুরোপ্যার বোঝা দরকার। জনক রাজত্ব করবেন কিন্তু তাঁকে সবাই বলত 
শীবদেহ'। তিনি অনাসন্ত ছিলেন। স্বধর্মের জনাই তিনি রাজকার্য সামলে- 
ছিলেন বা পালন করেছিলেন। মহাভারতে কাঁহনী আছে--এক ধর্মব্যায 
ছিল। সে মাংস বিক্রয় করে জীবিকানর্বাহ করত কিন্তু তাকেও ধর্মনষ্ঠ 
বলে গণ্য করা হয়েছে কারণ সে তার পৈতৃক অর্থাং বংশানুক্মিক ব্যবসা 
অনাসন্ত হয়ে চাঁলয়ে যেত। তুল।ধার বৈশ্যও জীবল্মন্ত ছিল। সে-ও অনাসন্ত 
হয়ে বৈশ্যধর্ম পালন করত। স্বধর্মীচরণ যাঁদ অনাসন্ত হয়ে করা যায়, তা হলে 
সেই কর্ম 'জ্ঞ' নামে আভাঁহত হয়, কারণ সে-কর্ম কেবল লোকসংগ্রহের জন্যই 
করা হয়ে থাকে। কিন্তু শুধু এইটুকু বললেই কাজ চলে না যে স্বধর্মের 
আচরণ করতে থকো। যদ চোর বলে' চার করা আমার স্বধর্ম তা হলে 
তা দ:রাগ্রহ হয়ে দড়ায়। কেন? তার কারণ ভগবান কর্মকে যজ্ঞ বলেছেন 
কিন্তু যে কোনো কাজ যজ্ঞ হতে পারে না। গীতা কর্ম করার বশস্ত অর্থাং 
নিয়ম এবং বন্ধনের সশমাও 'বিস্তৃতভাবে 'নার্দন্ট করে দিয়েছেন। সেই 
নিয়মের ভিতরে থেকে যে কাজ করা যায় সেগঠ্লই যজ্জ। এই পাঁরাঁধর 
বাইরে যে কর্ম সে-সবই 'বিকর্ম অর্থাং দূষিত কর্ম হয়ে দাঁড়ায়। 

কর্মের কর্তার আঁভপ্রায়ের চেয়ে তার লক্ষ্য প্রধান। সেই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য 
দ্বারাই তার মূল্যায়ন হয়ে থাকে। কাউকে মারা হল হত্যা, কিন্তু 'বিচারক 
যাঁদ কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেন, তাহলে তাঁকে খুন? বলা যায় না, কেননা বিচারকের 
মূল উদ্দেশ্য হল ন্যায়াবধান। সেই সব নিয়মের পারধির ভিতর আবার্তত 
হলেই কর্মকে যজ্ঞ বলা যায়। এই জন। এই কর্মযোগের নিয়মগুলি বোঝা 
এক আবাশ্যক কর্তব্য হয়ে পড়ে । 

যাঁর সমস্ত যোজনা কামনা অথাৎ স্বার্থ এবং আকাংক্ষা, তৃষ্কা থেকে মৃস্ত, 
যার কর্ম জ্ঞানপূর্বক আচাঁরত হয়, যান ফলসমূহের প্রাতি আসান্ত ত্যাগ 
করে কর্ম করেন, '্যান সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন, সেই সব মানুষ যে কাজই করুন 
না কেন সবই যজ্ঞ। যিনি অশার প্রবল প্রবাহ থেকে ম্ত, খিনি মনকে 'নিজের 
বশে এনেছেন, সবরকম বিষয় থেকে মনকে গুটিয়ে নিয়েছেন তিনি দেহ দিয়ে 
কর্ম করতে থাকলেও বাস্তবে তিনি সঙ্য্যাসীই। 

যা মিলে যায় তাতেই সন্তুষ্ট, সুখ-দৃঃথে উদাসীন, কারও বা কিছুরই 
প্রাত বিদ্বেষ নেই যার, তাকে কর্ম বম্ধনে ফেলতে পারে না। যে আসান্ত 
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ত্যাগ করেছে, যার বুদ্ধি বিবেকে সৃস্থিত, যে শুধু লোক-কল্যাণের জনাই 
কর্ম করে সে আসলে যজ্ঞই অনুষ্ঠান করে। 

কর্ম ব্রহ্ম থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, সেইজন্য উপলাব্ধ করো যে ধা অর্পণ 
করা হয় সেই অর্পণের কর্ম হলেন ব্রন্দ। দান দেওয়া হয়ে থাকে, সেই দানের 
সামগ্রীগযালও ব্রহ্ম । দান গ্রহণকারাও ব্রদ্ষ, দান কর্তাও ব্রহ্ম । এমন যার বোধ 
সে ব্রন্েই উপনীত হয়। এমন 'নিয়মের বন্ধনে আবম্ধ, 'বাঁধবদ্ধ কর্মের মধ্যে 
চোরের চুরির স্থান কোথায় সে-যজ্ঞশালায় ? 

আসলে কেবল কর্মের কেনো মহত্ব নেই। মহত্ব হল আঁভপ্রায়ের বা 
উদ্দেশ্যের, সেই সব নিয়মের সেই সব বন্ধনের যার মধ্যে থেকে কর্ম করা হয়ে 
থাকে। কর্মকারীর আভপ্রায় বা উদ্দেশ্যেরই যথার্থ মহাত্ব। বন্ধনের সংকোচ, 
বা শৃংখলের মধ্যে যে কর্ম করা হয় তাই হচ্ছে মানাঁসক ইচ্ছা বা আঁভপ্রায়ের, 
কাঁন্টপাথর অর্থাৎ আসল যাচাই। 

“যেখানে যেখানে ঘন্গর তাই হল প্রদক্ষিণ, যা কিছু কার তাই সেবা 
শয়ন কার যবে সে যে দশ্ডবৎ প্রণাম, প্াজ না আর কোনো দেবতা 

যা কিছু বাল তাই, তব নাম, যা শ্বান তাই তোমারই স্মরণ, 

খাই-দাই তাই পূজা, 

বাণী উজাড় করে সেই এককেই লাখ, দ্বিতীয়ের বোধকে ঘচাই।» 
শুধু পরমান্নের পানর বা সুভোগ্য সংগ্রহ করতে যে ব্যস্ত, হীন্দ্রিয়ের ভোগে, 
ডুবে আছে এমন যে মানুষ সে কখনও এ দাবী করত পারে না বা বলবার 
আঁধকারাঁ নয় যে, 'যা খাই-দাই তাই পূজা" বা “আহার কার মনে কার আহত 
[দই শ্যামা মা'কে । এ দাবী তো মায়ের সেই সুসন্তন কবীরই করতে পারত, 
যে “সুখ-দখের পারে যে পরম পদ আছে, ততেই যস্ত বা 'বভোর হয়ে 
ছল? । 

এই শনয়মগ্াল উপলব্ধি করার পর এমন কুতর্ক নিশ্চয়ই কেউ করবে না. 
ষে চোরের স্বধর্মও তো চদীর করা এবং ব্যবসদারের স্বধর্মেও তো 'মথ্যা 
দবাহত আছে। 

সত্যের অপলাপ বা অপবাদের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু সেই সব 
অপলাপও অনাসান্তর 'নান্ততেই ওজন বা যাচাই করা হয়েছে। 

তাই কর্মের রূপের নয়, তার রকমেরও নয়, ফলাসীন্ত ত্যাগেরই মাহাত্ম্য । 

এই নিয়মের শৃঙ্খলাতেই হরেক রকম কমই যজ্ঞ হয়ে যায়। 

ভগবান আবারও বলছেন, যে অজ্ঞানী, যার শ্রদ্ধা নেই, যে সংশয়ে 
দোলায়মান, তার না আছে ইহলোকে শান্তি, না পরলোকে। সংশয়াত্মার 
কোথাও সুখ নেই। কিন্তু যে কর্মযোগ দ্বারা কর্মে আসান্ত দূর করে 


2৯6৮৭ শী পলো প্ঞটিউলপাতি এ পন পাস্সপনী ৩০ 47 পি, । শোনা জনতা: ১২০1 


এশা শিিশ িটি চিত ৯৮ এ ৩ 


খা? 25 
নর 1] ঙ 

"০ পল ক 9 
৭. আদ অত চু 


£ ই ক ১ 


এ 


ক্র ৩এ ক ১৮ 








'আত্মাতেই মনকে নিবিষ্ট করেছে এমন কর্মযোগশীর আর কর্মের বন্ধন থাকে 
না। গল জানের লায়লার দান বারা জন! ওঠো এবং কর্ম- 
যোগে সৃস্থিত হও। 

কুকের গোড়ার দিকের এই জব উপদেশে অর্জনের ববষাদ অনেকটা কমে 
এল: কিন্তু আসলে কৃষ্ণ তো অজর্যনকে "দিয়ে কাজ করাতে চাইছিলেন। 
অজর্যনের তাই প্রয়োজন ছিল এক নিশ্চয়াত্মকা বাঁষ্ধ যে তাকে বলে দেবে 
যে এই যে নিজের ক্ষান্রয়োচিত কর্ম ত্যাগ করে বনে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণের ভাব 
তার উপর চেপে বসেছে, তা তার স্বধর্ম নয়। অজর্নের মন বনে পালিয়ে 
যাবার ভাব থেকে সরে এল বটে কিন্তু কর্ম যোগে আর হবার" জন্য শ্রীকৃষ 
যে শিক্ষা দিলেন, তার পুরোপ্যার প্রভাব এখনও কার্যকরী হল না। কৃষ্ণের 
সমগ্র উপদেশ তার কাছে এক জগাখিচুড়ির মত মনে হল। 

সেই জন্য একট; যেন বিরন্ত হয়ে সে শ্রীকুষফ্কে বললঃ 'কৃষণ! তুমি তো 
কখনো সংন্যাসের প্রশংসা করে চলেছা। আবার কখনো কর্ম যোগের তারিফ 
করছ। দয়া করে আমাকে সুনিশ্চতভাবে বলো যে দুটির মধ্যে কোন: পর্থাট 
শ্রেমন্ঠ। এবার কৃষের পক্ষে একটি সুর্নিশ্চত উত্তর দেওয়া প্রয়োজন হয়ে 
পড়ল, তাই তান বললেনঃ 'অজর্দন! দুটিই কল্যাণদায়ক পথ, তবু এই 
দু'টির মধ্যে কর্ম-সংন্যাসের চেয়ে কর্ম যোগই বোৌশ ভালো । সংন্যাসী তাকেই 
জৈনো-_কাপড় রাঁঙয়েরা বা হিমালয়ের গির-কল্দরের নিবাসশীরা নয়-যে না 
কোনো '্জীনসে ।দ্বেষ করে আর না কোনো 'জীনসকে কামনা করে, যে নিম্ন 
অর্থাৎ ভালো-মন্দ দুইয়েতেই নিঃস্পৃহ হয়ে থাকে, যে অকরেশে সব বন্ধন 
থেকে মাান্ত লাভ করে। সংন্যাস এবং কর্ম যোগকে অবুঝরাই আলাদা মনে 
করে। 

বাস্তবে অর্থাৎ আসলে সমঝদার লোকেরা তো এই মনে করে যে এই 
দুইয়ের মধ্যে যে কোনো একটি পথে যাঁদ যথাযথভাবে অবাস্থত হতে 
পারে তা হলে সে-সাধক দুইয়েরই ফল লাভ করে থাকে। সাংখ্য অর্থ।ৎ 
নিবৃত্তি মার্গ এবং কর্মযোগ অর্থাৎ প্রবৃস্ত-মার্গ দুইকেই ষে এক বলে 
বোঝে সেই আসল বোদ্ধা বা সমঝদার। কিন্তু অজর্ন! সংনাস-মার্গের 
প্রাপ্তি কষ্টকর। কিন্তু যে কর্মযোগী সে আবিলম্ব ব্র্মকে প্রাপ্ত হয়। যে 
কর্মযোগণ, শুদ্ধবুদ্ধিযুস্ত, যে মনকে জয় করেছে এবং যে আপন আত্মাকে 
সব প্রাণীর মধ্যে দর্শন করে এবং সকলকে নিজের আত্মার মধ্যে দেখে, সে 
কর্ম করেও নির্লিপ্ত থাকে। এই জন্য দুইয়ের মধ্যে কর্ম যোগণ শ্রেষ্ঠ । 

শ্রীকৃষ্ণ বাঁদও গোড়ার দিকে একটু সংক্ষেপে অজ্নকে বোঝালেন. 'কিল্তু 
শেষে গণতার যেটি মর্মবাণণ-_-ভাগবত ধর্ম অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গ, নিষ্কাম, কর্ম- 
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বযাঙগ_-তা কোনো প্রশস্ত বাকোর রংচং ছাড় ই স্পন্ট কথার অনুমোদন করা 
দরকার ছিল। 

তারও পরে যতক্ষণ অজর্নের ঠিক ঠিক সমাধান বা 'নিঃসংশয় ভাব না 
হল ততক্ষণ এই সিদ্ধান্তেরই পুনরাবৃত্তি চলতে থাকল। কর্ম যোগকে বার 
বার বলে চললেন কিল্তু সঙ্গে সঙ্গে যে সব নিয়মের বন্ধনে থেকে কর্ম যোগ 
করা উচিত তারও পুনরাবৃত্তি ভগবান করতেই থাকলেন, যাতে অজর্টনের এই 
'বিভ্রম না হয় যে সব কর্মই বৃ কর্মযোগ। 

শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়দের নিয়ন্মিত করে ষে আপন এবং পরের মধ্যে 
আর ভেদব্া্ধ রাখে না। ফলে অনাসন্ত, রাগ-দ্বেষ ত্যাগপূর্ক কামনাশন্য 
হয়ে কর্তব্য বোধে কেবল লোকাঁহতের জন্যই কর্ম করতে থাকে এবং ফলের 
সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে যে কর্তা ফলকে ভগবানের চরণেই উৎসর্গ করে দেয়, 
সেই খাঁটি কর্মযোগশী এবং এইরকম কর্মের নামই যজ্ঞ। 
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লোক-ক ল্যাণই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ 


নারদ ব্যাসদেবকে বলোছিলেন£ 'ভগবান! মহাভারতে আপাঁন ভান্তর স্বল্পতা 
বা ভান্তকে কম করে' দেখিয়েছেন, সেই জন্য আপাণি শান্তি পাচ্ছেন না। এখন 
আর্পান এমন কোনো গ্রন্থ রচনা করুন যাতে মানুষদের মধ্যে ভান্তর প্রসার 
ঘটে। এর ফলস্বরূপ আপানি শান্তি লাভ করবেন? এই কথার পরেই তারই 
ফলে ব্যাসদেব শ্রীমদূভগবত সৃষ্টি করলেন। 

কিন্তু ভগবদশীতাও তো মহাভারতেরই অঙ্গ এবং গীঁতা ভন্তিমার্গশুনাও 
নয়। এই জন্য মহাভারতে ভীন্তর কোনো স্থানই নেই, এমন কথা বলা পুরো- 
পুরি ঠিক বলা যায় না। 1] 

যাস বা রানা যা 
ভগ্বদূগীতার একাঁট বৈশিষ্ট্য । 

কিন্তু গীতার ভান্ত ভাগবতের ভান্ত থেকে আলাদা । গাঁতার ভান্ততে 
ভাবাবেশ নেই। গাঁতার ভান্ত যুক্তি এবং বুদ্ধির ভীত্তর উপর অবস্থিত। 

এমাঁনতে তো গাতার প্রাত অধ্যায়েই শ্রীকৃষ কর্ম ষোগের সফো সঙ্গে 
ভীন্তর উপরও জোর দিয়েই গিয়েছেন। কিন্তু দ্বাদশ অধ্যায়াটর নামকরণই 
করেছেন ভন্তযোগ। সেই জন্য এই অধ্যায়ে ভন্তি" বিশেষ আলোচনা আছে। 

ভান্তর সম্বন্ধে অজর্ননের প্রম্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রারম্ভেই ভগবান 
অর্জুনকে বলে দিয়েছেন যে, যারা অক্ষর, আঁনির্দেশ্য, অব্যন্ত, অচিন্ত্য, কূটস্থ, 
অচল এবং প্রুব সত্তার উপাসনা করে, যারা সর্ব সমব্দান্ধ পোষণ করে, হী্দুয়- 
সমূহকে সংযত রাখে সেই সর্বভূতের হিতকামীরা আমাকে ঈশ্বরকেই প্রাপ্ত 
হয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে অজর্নকে এ-ও বলে দিয়েছেন যে দেহধারণর পক্ষে 
অব্যন্ত ঈশ্বরের এই উপাসনা বড় কঠিন। এই বলে শ্রীকৃফ সগৃণ উপসনাকেই 
অপেক্ষাকৃত সহজ বলে তার দিকেই জোর "দিয়েছেন এবং এই পথের বিস্তৃত 
আলোচনাও করেছেন। 


তিনি বলেছেনঃ 'যারা সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে, আমারই ধ্যান 
করে অনন্যভাবে আমারই উপাসনা করে তাদের আমি সংসার-সাগর থেকে 
তাড়াতাড়ি উদ্ধার করে দিই। অতএব, হে অজ্ঞন! তুমি নিজের মন 
আমাতেই যান্ত করো। আপন ব্দদ্ধকেও আমাতেই নাবিন্ট করো। এমন 
করলে তোমার নিবাসও আমারই ভিতরে সুস্থিত হয়ে যাবে। যে প্রাণীমানের 
প্রীতি মৈরী করে, যে দয়াল, যার মধ্যে 'আম' 'আমার ভাব বিলবপ্ত হয়ে 
গিয়েছে, সুখ-দুঃখের পারে যে চলে গিয়েছে, যে ক্ষমাশশল, সদা সন্তুষ্ট, 
যত্রবান, দঢ়নিশ্ন্নযুস্ত, মন ও বুদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে আমাকে অর্পণ করেছে, 
সে-ই আমার ভন্ত এবং সে আমার অত্যন্ত প্রিয়। যার কাছ থেকে কোনো 
লোক ক্ষুদ্ধ হয় না, না সে অন্য লোক থেকে ক্ষষ্ধ হয়, হর্ষ ও ক্ষোভের 
অতাঁত যে, ভয়ভীত নয় যে, যে ইচ্ছাকে ত্যাগ ক'রে দিয়েছে, যে শুদ্ধ 
কামনাশুন্, ব্যথামুস্ত, যে সংকল্পসমূহকে ত্যাগ ক'রে দিয়েছে, ষে না 
কোনো বস্তুর প্রাত অনুরাগ করে এবং না করে দ্বেষ, না 'চন্তা করে, 
আর না ইচ্ছা করে, শুভ-অশুভে যে সমান, মিত্র ও শনুর প্রাত যে সমান 
ব্যবহার করে, মান ও অপমানেও যে সমান, শীত-গ্রী্ম, সুখ-্দুঃখে যে বিচ- 
ললিত হয় না, কোনো জিনিসে যার আসান্ত নেই, 'নিন্দা-স্তাতিতে যে সমান, 
বোঁশ কথা বলে না যে, যা পায় তাতেই যে সন্তুষ্ট, ব্াম্ধ যার স্থির সে-ই 
আমার ভন্ত এবং সে-ই আমার প্রিয়। এইরকম বিসতৃতভাবে ভন্তের এই 
ছাত্রিশটি লক্ষণ গাঁতাচার্য বুলেছেন। রাস-লখলার বা নাম-স্মরণের কোনো 
মাহমা' কীর্তন করেনান। 

কর্মযোগীর লক্ষণসমূহ আগে আলোচিত হয়েছে। ভন্তের লক্ষণেরও 
আলোচনা হয়ে গেল। কম'যোগন এবং 'স্থতপ্রজ্ঞ ও গুণাতীতের লক্ষণ 
এই সবের সঙ্গে অনেকাংশে মে.ল। এই দুইয়ে তফাৎ কি” গাতাচার্ 
ভান্তকে এমন এক উচ্চস্তরে স্থাপন করে রেখেছেন যে তর সঙ্গে রাস-লনীলা 
খাপ খায় না। বাস্তবিক পরিস্থিতি হ'ল এই যে না তো কর্ম ষোগীর পক্ষে 
না ভন্তযেগের যোগীর পক্ষে সংসার-সাগর পার হওয়া কোনো শস্তা বা সুগম 
পণ্য। দুই জনকেই হীন্দরিয় সংবম ক'রে ইচ্ছা-দ্বেষাঁদ ত্যাগ ক'রে নিজেকে নিজে 
ঈশ্বরে সমর্পণ করতে হয়। 

ঘৃত, 'তিল যবাঁদির বিশাল সংগ্রহকে নানা ধরণের বেদমল্মের বিবিধ স্বর- 
সাহত পাঠসহযোগে যাঁদ কৈউ অস্নিতে আহনুতি দিয়ে মনে করে যে আমি 
এক বিরাট যজ্ঞ অনুষ্ঠান ক'রে নিজের জন্য স্বর্গের দুয়ার খ্লে 'দিয়োছ, 
তা হলে সে প্রবাণ্টত হয়। এই সব জানিস পাড়িয়ে দেওয়াটা না যজ্ঞ, না 
কর্মযোগ। বাস্তব মন্ষ্য-জীবনই হ'ল বজ্ঞ। এই হল প্রজর্থালত আঁপ্ন। 
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লোক-কল্যাণের জন্য সং কর্মানূজ্ঠান এই হল আঁগ্নতে আহুতি দান বা হোম 
করা। 

কর্মযোগের অলোচনা আগে হয়ে গিয়েছে, কমমযোগশর লঙক্ষণও বলা 
হয়েছে। সেই উত্ত নিয়মাবলীর বন্ধনে যুস্ত ক'রে এবং উচ্চ আদর্শকে সামনে 
রেখে যে কাজ করা হয়, তাই হচ্ছে কর্মযোগ এবং তার অনূষ্ঠানকারণশই হলেন 
কর্মযোগী। এই রকম কর্ম যাঁরা করেন তাঁরা ঈশবরেরই পূজা ক'রে থাকেন, 
কারণ এই জাতীয় কর্ম হল যজ্ঞ। যজ্জই ভগবান। এইজন্য কর্মও ঈশ্বর 
»বরূপ এবং এই জাতীয় কর্ম যোগী আপন কর্মের দ্বারা ঈশবরেরই পৃজা করে 
থকেন। 

ঠিক সেইরকম ভান্তমার্গের যে পাঁথক মনে করেন যে শেষ সময় অজা- 
মলের মত নারায়ণের নাম উচ্চারণ মান্র িংবা এক হাজার বার রাম নামের 
মালা ফেরালেই' অন্তকালে বৈকুণ্ঠ থেকে বিফুর পার্ধদরা এসে যমদুতদের 
তাড়িয়ে দিয়ে মৃত আত্মাকে বিমানে বাঁসিয়ে সোজা বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবে, তারাও 
প্রব্চনা করে নিজেদের। বলা হয় 'মানুষের সঙ্গে শুকপক্ষীও হরি নাম 
উচ্চারণ করে কিন্তু রামের প্রতাপ বা শান্তর কথা সে 'কছুই জানে না। 
বৈকুষ্ঠের পথ এত সহজ সুগম নয়। বলা হয় “শূলের উপর শয্যা প্রিয়তমের' 
_এই শূলের উপর সোনা, এই হ'ল আসলে ভীন্ত। কন্তু “বদগ্রে বিষামত 
পাঁরণামে অমৃতোপমম্‌, যা প্রারম্ভে বিষ এবং শেষে অমৃত রূপ, তা-ও 
মুমুক্ষুর পথ। কর্মযোগণী এবং ভন্ত দুইজনেরই পথ একই। মন্স্‌ূরকে 
যখন শৃলের উপর চড়ানো হচ্ছিল তখন শূলের তন্তার উপর থেকে হাঁক দিয়ে 
সে বলেছিলঃ “হে ভগবৎ প্রোমকরা'! এই হল স্বর্গের সিঁড়। যারা স্বর্গে 
যেতে চায় চলে আসুক আমার সঙ্গে । ভগবানের এ পথ কখনই ভোগের পথ 
নয়, ভা সে কর্মযোগেরই পাঁথক হোক অথবা ভন্তিযোগের। এই দৈবী মার্গে 
বকট সব উপত্যকা বা ঘাঁটি আছে। 'ভ্রান্তির পাহাড়ী নদী, মাঝে অহং" 
কারের বাধা বড় বিকট যমঘাট। এই দুই পথেরই পাঁথককে ভোগসমূহ 
ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু শেষে তো এই পথই হচ্ছে 'অমৃতোপমমত। 

'যং লব্ধৰা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ-_এই লাভ বা প্রান্তির চেয়ে 
আর বড় লাভ কিছু নেই। 'যাস্মন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাঁপ 'বিচাল্যতে 
এতে স্থিত হবার পর বড়র চেয়ে বড় দুঃখও মানুষকে বিচালিত করতে পারে 
না। 

এমন লক্ষ্যে যে পেশছাতে চায়, তার জন্য কর্ম যোগ এবং ভান্ত দুই-ই 
বউপরোন্ত নিয়মসহ শস্তা সওদা অর্থাৎ অনায়াসলভ্য। 

্বাদশ অধ্যায়ে ভন্ত এবং চার লক্ষণসমূহের বর্ণনা আছে। কিন্তু বাস্ত- 
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“বক পক্ষে গীতার এই অধ্যায় কোনো অপবাদ নয় অর্থাং পূর্ব সিদ্ধান্ত 
বিয়োধী নয়। গতর প্রতি অধ্যায়ে কর্ম যোগ এবং ভান্তি দুইয়েরই বারংবার 
প্রশংসা করা হয়েছে এবং এদের অনুমোদনও বরাবরই চলে এসেছে। “রাগ, 
ভয় এবং ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে আমাতে মন নিবিষ্ট ক'রে যে আমার আশ্রয় 
নিয়ে জ্ঞানের দ্বারা পাবিত্র হয়ে গিয়েছে, তেমন মানুষ আমাকেই পেয়ে থাকে ।” 
আবার বলছেনঃ “যে আমাকে সব যজ্ঞের ও তপস্যার ভোন্তা এবং সব লোকের 
গ্বামী এবং সূহ্দ বলে জানে সে শান্তি লাভ করে। “যে আমাকে সর্ব- 
ভূতে অবস্থিত জেনে আমার পূজা করে সে যে-অবস্থাতেই থাকুক্‌ না কেন, 
জর নিবাসাস্থান বা আশ্রয় আমিই হয়ে থাকি। 'এইজন্য সব সময় আমাকে 
স্পরণ করো আর কর্ম করো ।” মনে থাকে যেন, "স্মরণ করো” এবং কর্ম 
করো। 

যাঁরা অনন্যভাবে আমার উপাসনা করেন এমন যোগশদের যোগক্ষেম 
দেখাশুনা আমিই ক'রে থাঁকি।, “যাঁরা সতত আমার কীর্তন করতে থাকেন, 
আমার সামনে প্রণত হ*ন, তাঁরা আমারই পুজা ক'রে থাকেন।” “ষা করছ, 
বা খাচ্ছ, বা দিচ্ছ, যা তপস্যা করছ, সে-সবই আমাকে অর্পণ করো" । 

দশম অধ্যায়ে ভা্তকে সৃদঢ় করার জন্য ভগবান নিজের বিভীত সমূহের 
বর্ণনা করেছেন। একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বর্প দর্শন করচ্ছেন। আরো এগিয়ে 
গিয়ে ফের বলছেন ঃ এএকাগ্র হয়ে ভান্ত দ্বারা যে আমার সেবা করে সে তিন 
গুণের পারে চলে গিয়ে স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে বায়।' 

এইভাবে সমগ্র গীতাতে কর্মযোগগ এবং ভাঁন্ত এই দুইয়ের নিরন্তর 
আদেশ এবং অনুমোদন চালু রাখা হয়েছে। কিছ শ্লোক কর্মযোগের 
প্রশংসারূপে আসছে তো ঠিক তার পরেই আবার ভাীন্তরও প্রশংসা এসে 
যাচ্ছে। এইভাবে কর্ম এবং ভান্ত দুইয়েরই সংমিশ্রণ সারা গতিতে রয়েছে। 

সাঝে মাঝে অজর্ন নিজের সমাধানের আশংকা তুলেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ 
উত্তর 'দিয়ে চলেছেন। 

অজর্নের বিষাদতো দূর হল, কিন্তু মাঝে মাঝে নিজের মনের সম্পূর্ণ 
সন্তোষ বিধানের জন্য সে প্রশ্নও করতে থাকে । বখন যথেল্ট সমাধান হয়ে 
গেল সব প্রশ্নের, তখন শৈষ সমাধানের জন্য ফের প্রশ্ন করছেনঃ হে কৃষ্ণ! 
আমাকে সংন্যাসের সম্পূর্ণ তত বুঝিয়ে দিন এবং ত্যাগের তত্বও বিশদভাবে 
যলুন্+ কৃষ্ণ উত্তরে বলছেনঃ 'অজর্বন! ষে কর্ম কামনা এবং স্বার্থের জন্য 
করা হয়ে থাকে, তার ত্যাগই সংন্যাস আর কর্মের ফলে অনাসন্ত থাকা, এরই 
নাম ত্যাঙ্গ। “কোনো কোনো আচার্য বলেছেন যে সব কর্মকেই পাপ বলে 
জেনে তাদের ত্যাগ করে দেওয়া উচিত। কিন্তু অন্য আচার্যরা আবার এ-ও 
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বলেছেন যে যজ্ঞ, দান ও তপ- এ ছাড়বার জিনিস নয়। এ বিষয়ে আমার যা 
নিশ্চিত মত তা শোনো। তা হল এই যে যজ্, দান ও তপ কখনও ত্যাগ 
কোরো না, কেননা এগ্ল মানুষের পক্ষে পাবন্রকারক।” 

“দেহধারণীর পক্ষে কর্মের সর্বথা ত্যাগ অসম্ভব, সেইজন্য যাঁরা কর্মফলের 
আশা ত্যাগ করেছেন, তাঁদেরই ত্যাগী বলা উাঁচত। যে অহংভাবকে ত্যাগ ক'রে 
দিয়েছে, যার বাঁদ্ধ কর্মসমূহে আসন্ত নয়, সে বাঁদ কারও হত্যা করে তা হলে 
সে সেই হত্যার দোষ থেকে মত্ত । যে মানুষ নিজের নিতাকর্মকে ত্যাগ করে 
না, সে আপন কর্তব্য কর্ম দ্বারাই 'সাদ্ধ লাভ ক'রে থাকে। ॥ 

“ষে ঈশ্বর থেকে ভূতবর্গ ও প্রাণীগণ উৎপন্ন হয়েছে এবং যাঁর দ্বারা এই 
সমগ্র সংসার পারব্যান্ত, আপন কর্মের দ্বারা তাঁর উপাসনা করলেই সিদ্ধি 
লাভ হয়। কর্তব্য কর্ম যাঁদ দোষযুক্তও মনে হয় তব্‌ তা ত্যাগ করা উচিত 
নয়, কেননা যেমন ধোঁয়ার মধ্যে আগুন লুকিয়ে থাকে' তেমাঁন শৃভ কর্মও 
কখনও কখনও দোষের ম্বারা সমাচ্ছল্ন বলে দেখায়। কিন্তু অনাসন্ত হয়ে, মনকে 
জয় ক'রে, কামনা ত্যাগ ক'রে কর্ম যাঁদ দোষ দ্বারা আচ্ছাঁদত বলে মনেও 
হয় তা হলেও কর্তব্য-কর্মে বিমুখ হওয়া উচিত নয়, কেননা কর্ম করলেই 
সাঁম্ধ লাভ৷ হয়ে থাকে। যে ব্রন্মে লীন সে না তো কিছু ইচ্ছা করে, না চিন্তা 
করে, সমস্ত প্রাণীকে সমদূম্টিতে দেখে। সে আসলে আম কেই ভীন্ত করে 
থাকে। যে সমস্ত কর্ম ক'রেও আমার আশ্রয়ে থাকে তারই শা*বত শান্তি 
লাভ হয়ে থাকে। 

ভগ্গবান্‌ এবং অজ্যনের মধ্যে যথেন্ট প্রশ্নোত্তর হয়ে গিয়েছিল। অজর্যনের 
সমাধানও হয়ে চলোছিল, তা সত্বেও অন মাঝে মাঝে প্র*ন উত্থাপন করেই 
চলেছি"লন। অজর্ন ছিলেন নরের অবতার, ভগবান ছিলেন নরায়ণের 
অবতার । এখন এই প্রশ্নোত্তরের অবসান ঘটাবার জন্য নারায়ণের অবতার 
শ্রীকুক নরের অবতার অজর্নকে বললেন £ “অজর্যন! শোনো, আমার ধ্যান 
করো, তার থেকেই তোমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, সব কাঠিন্য দূর 
হয়ে যাবে কিল্তু তুমি যাঁদ অহঙ্কারের বশে আমার পরামর্শ না শোনো তা 
' হলে তোমার নাশ হয়ে যাবে। যাঁদ তুমি অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে মনে কর 
যে আমি যুদ্ধ করব না অর্থাৎ আপন কর্তব্য কর্ম পালন করব না, তা হালে 
তোমার এ নির্ণয় বা সিষ্ধান্ত মিথ্যা, অপ এসম্ধান্ত, কেন না তোমার প্রকাতি 
তোমাকে কর্মের দিক টেনে নিয়ে যাবেই): 

মানুষ আপন স্বভ বে আবদ্ধ হয়েই বিচরণ করে থাকে। এইজন্য তুমি 

না চাইলেও তবু তোমাকে কর্ম করতেই হবে। ঈশ্বর সকলের হূদয়ে আঁধ- 
পপি উর পিস নিতিস সেইজনা অহত্কার ত্যাগ 
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ক'রে ভগবানের শরণে এসে অনাসন্ত হয়ে আপন কতব্য কম” ক'রে যাও। 
মন আমাতে লাগাও, আমাতেই ভাঁন্ত করো, আমাকেই প্রণাম করো। তা হলে 
আমাতেই তুমি সমাবিষ্ট বা মিলিত হয়ে যাবে। এই আমার প্রাতজ্ঞা বলে 
জানো। এই তর্ক-বিতক" শেষ ক'রে এখন তুমি আমার শরণে এসে যাও। 
আমি তোমায় রক্ষা করব। চিন্তা ত্যাগ করো ।* শ্রীকৃফ এই কথা বলার পর 
অজ্যন সন্দেহমূস্ত হয়ে গেলেন। তাঁর মুখও বন্ধ হয়ে গেল। হৃদয়ের 
অজ্ঞান-গ্রন্থির মোচন হ*ল। জ্ঞানের প্রকাশ ঘটল। তখন কৃ জিজ্ঞাসা 
করলেনঃ “ক অজর্ন, এখন তোমার সন্দেহ গেল, না নয়? অজর্যন বল- 
লেনঃ "হে অচ্যত! আমার সন্দেহ মিটে গিয়েছে। এখন তুমি যেমন বলেছ, 
তেমনিভাবে আপন কর্তব্য কর্মে আম ব্যাপৃত হ+ব।» 


কর্ম যোগী বা ভন্তের উপরোন্ত বিবরণ থেকে প্রতাঁত হয় যে এদের দু- 
জনেরই সব লক্ষণ একই সমান! সমুদ্রের জল বঙ্গোপসাগর থেকেই তোলো 
বা ভারত মহাসাগর থেকে অথবা পশ্চিম সমুদ্র থেকে, সর্ববই একই নোনা 
জল। সেইরকম গতায়৷ পুনরান্ততে বোঝই এবং তা জেনে বুঝেই ব্যাস- 
দেব রেখেছেন। কিল্তু সেই সমগ্র উপদেশ একই সমান। 

গীতাপাঠ 'হিতকর কিন্তু সংক্ষেপে যাঁদ' দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'স্থতপ্রজ্জের 
লক্ষণগযীল আমরা মনন কার, অথবা দ্বাদশ অধ্যায়ের ভন্তের লক্ষণগ্াল পাঠ 
কার কিংবা চর্তুদশ অধ্যায়ে গুণাতীতদের আচরণ বা ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবাী 
সম্পদূযুস্তদের লক্ষণ পাঁড়, তা হলে তাদের মধ্যে সবগ্‌লিই একই ভাবে আমা- 
দের প্রেরণা জোগাবে। 

শ্রীকৃষ্ণ গীতা দ্বারা শুধু মান্র অর্জুনকে নয় কিল্তু সমগ্র মানব-সমাজকে 
উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু সেই উপদেশামৃতকে তান জোর ক'রে কাউকে 
তো গুলে খাইয়ে দিতে পারেন না। যিনি মৃস্তিকামী তাঁকে 'সাড়তে উঠবার 
জন্য, সোপানাবলশীতে আরোহণের জন্য নিজেকেই পারিশ্রম করতে হয়। যাঁদ 
তান স্বয়ং সাধনায় অবহেলা করেন, তা হলে গীতা বা অন্য ষে কোনো 
শাস্বের অধ্যয়ন নিম্ফল। 


এই সব নানা কঠিন সর্ত) যা কর্ম ষোগণী এবং ভন্ত উভয়ের পক্ষেই সমান, 
তা দে.খ সাধকের নিরাশ হওয়া উঁচত নয়। ভগবান্‌ অন্তরেই বসে আছেন, 
শুধু ডাকার অপেক্ষা । আত্মজ্ঞান দুর্লভ নয়। কিল্তু মুমূক্ষৃত্ব অর্থাৎ 
মুন্ত লাভের ইচ্ছা চই। অলসদের পক্ষে ভগবং পথ দুললভ। আবার ভন্ত 
সাধকদের পক্ষে তা অত্যন্ত সুলভ ও সগম। 

রাম বলছেন সগ্রশবকেঃ লঙ্কা আর কত দুর ? 


ন্‌ 


অলসের কাছে তা অনেক দূর, 

উদ্যমশীলের নিকট হাতের কাছেই, হুজুর |, 

সংক্ষেপে এই হল গীতার সার। আপন কর্তব্য-কর্মকে কখনও ছেড়ো 
না। মন দিয়ে আপন স্বধর্মের আচরণ করে যাও। মঙ্জালের কারণেই সব 
প্রাণীর সেবার জন্য কর্ম করো। ফলের শিছনে দৌড়ো না। হীন্দয়- 
ভোগের প্রা বিরাগ হও। মন এবং বাঁদ্ধর উপর নিয়ন্দণ রাখো । ভগবানে 
ভরসা রাখো। যা কিছু কাজ করো, তা তাঁকেই অর্পণ করে দাও। 'দন- 
রাত সেই প্রভুর স্মরণ করো । ঈশ্বরে এবং তোমাতে কোনো ভেদ্চ বা পার্থক্য 
নেই, কেননা তোমাতে এবং অন্য সব ভূতবর্গে সেই একই সত্তা ব্যাপকরূপে 
বিরাজমান। তেমনি তুমিও সকলের মধ্যে অবস্থিত। অতএব যা রকম তাই 
তুমিও। তুমিও হচ্ছ রক্ধ। দ্বন্দৰ থেকে মুস্ত থাকো, সুখ-দুঃখ বা মান- 
অপমানকে সমান ব'লে মনে করোঁ। চিন্তা ছেড়ে দাও। তারই ধান অর্থাৎ 
সর্ব প্রাণীতে যে তান অবাস্থত সেই ঈশ্বরের ধ্যান করো। এর তাংপর্য হল 
এই যে সব প্রাণীর জন্য চিন্তা অর্থাৎ ধ্যান অর্থাৎ তাদের মঙ্গলের জন্য 
কর্ম করো। 

“মানুষ ভগবান নয় কিন্তু মানুষ ভগবান থেকে আলাদাও নয়'_এই 
[ি*ব হ'ল এই বিরাটেরই: রূপ। এই হল বিশ্ব-দর্শন। ঈম্বর-দর্শনও 
এই-ই। তুমিও তাই--তৎ ত্বম্‌ আস”। জনক ইত্যাদদ রাজত্ব করতে থেকেও, 
কর্ম করতে থেকেও অনাসন্ত রয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদেরই অনুকরণ বা অনু 
সরণ করো । ভগবান্‌ নিজের রাঁচিত সৃষ্টি এবং সংসারের নানা ঝঞ্চাটের মধ্যে 
বিচরণ করতে থেকেও পদ্ম যেমন জলে আঁলপ্ত থাকে, তেমনই অলিপ্ত 
থাকেন। তুমিও সেইরকমই আচরণ করো। 

এতখানি বলার পরেও শেষে তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই করো । 

এই শুনে অজর্যন শ্রীকৃষ্কে বললেন£ “এখন আমি স্বস্থ হয়োছ। এখন 
'আপাঁন যা বলবেন, তা-ই করব।” এই হল গাঁতার সার। 

প্রত্যেক অধ্যায়ে বিচরণ করতে করতে আমরা এই দেখতে পাব যে উপ- 
রোন্ত যে সার বলা হল, সমগ্র গীতায় তারই পনরাবান্ত করা হয়েছে। 
সমৃদ্রের সারা জল, তার তরঙ্গাবলণ, তার প্রতিটি জলকণা সেই একই প্রভুর 
সস্তার ছবি। একই শন্তি বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। দ্বৈতের বা 'দ্বিতীয়ের 
কোনো স্থান নেই। 

“অহং ব্রন্মাস্সিঃ বা “তত্মাস'রও এই-ই অর্থ। 

ব্যাসদেবের কৃপায় সঞ্জর মহাভারতের যুদ্ধ দেখবার জন্য দবাদৃম্টি এবং 
শুনবার জন্য দিব্য শ্রবণ-শান্ত লাভ করেছিলেন। এইজন্য দূরে বসে বসেও 


৭৩ 


বৃদ্ধের সব ক্রিয়া-কলাপ দেখতে থাকতেন এবং সেখানে বাকিছু হস্ত ত 
শুনতেও থাকতেন। এই সব দেখে ও শদনে সমগ্র বিবরণ ধৃতরাম্ট্রকে শোনা- 
তেন। তিনি যখন কৃফ-অজর্নের এই অদ্ভুত বাতশলাপ নিজের দিব্য শ্রবণ-শ্তি 
দ্বারা শুনলেন, তখন তিনি বিহ্বল হয়ে গেলেন এবং ধৃতরাম্ট্রকে বলে উঠ- 
লেনঃ “রাজন! এই অদ্ভুত পুণ্য সংবাদ শুনে আমি গদ্‌গদ এবং তা মনে 
ক'রে এবং ভগবানের অল্ভুত স্বরূপকে স্মরণ ক'রে আমর মহা বস্ময় হচ্ছে 
এবং বারবার হর্য-রোমাণ্চ জল্মাছে। হে রাজন! আমার স্মনিশ্চিত সিদ্ধান্ত 
শোনো-যেখানে কর্ম যোগী-যোগেম্বর কৃষের রূপে যে কেনো কর্ম যোগণী 
আছেন এবং যেখানে অজর্টলের রূপে নিষ্ঠাবান পারশ্রমী যে কোনো উদ্াম- 
শীল সাধক আছেন সেখানে শ্রী আছে, 'বভূতি আছে, বিজয় অছে এবং 
'আনন্দ আছে। এই আমার নিশ্চিত মত ব'লে জেনে।ঃ 
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যেমন আগে বলা হয়েছে, নারদের আগ্রহেই ব্যাসদেব মহাভারতের পর ভাগ- 
বত লেখেন। এ কথাও পূবে' জানান হয়েছে যে শ্রীকৃষই ভাগবত ধর্মের 
পুনঃ সংস্থাপন করোছিলেন। মহাভারত এবং ভাগবত দ,ই-ই এই প্রবৃত্তি- 
প্রধান কর্মযোগ এবং ভান্তর সমর্থক। যাঁদ্ দুটিই এই ভাগবত ধর্মের 
প্রচারক. কিন্তু যেখানে ভাগবতের ভান্ত ভাবনা বা আবেগময়, সেখানে মহা" 
ভারতের ভান্ত ভাগবতের ভান্ত থেকে কিছু ভিন্ন জাতীয়। মহাভারতের ভান্ততে 
বৈদান্ত এবক্ষ ব্দ্ধকে মহত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। এই ভেদের দরুণ 
ভাগবতের কৃষ্ণ এবং মহাভারতের কৃষ্ণেও পার্থক্য আছে। এই “অন্তর' বা 
পার্থক্য মহাভারতের কৃষ্ণের জাঁবনের গভীর অনুশীলনেই সংস্পন্ট হয়ে ধরা 
দেয় বা প্রকট হয়। ভাগবশ্তর কৃষ্ণ হলেন উপাসা। মহাভারতের কফ অনু- 
'করণীয়। এ কথা বলা হয়ে গিয়েছে। 

নারদের প্রস্তাব অনুসারেই ব্যসদেব ভান্তমার্গের এই গ্রণ্থ ভাগবত রচনা 
করেন। ভাগবতের মুখ্য বা প্রধান চরিত্র হচ্ছেন শ্রীকৃণ। তাঁকে ব্যাসদেব 
সাক্ষাৎ বিষফুর্পে মেনে নিয়ে তাঁর চাঁরনে এমন সব কাঁহনী সাম্াবষ্ট করে- 
ছেন যাতে ভক্তের হ্‌দয়ে শ্রীকৃফের মাহাত্ম্য প্রকট হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে 
ভীন্তর প্রচার হয়। 

এ কথা হয় তো অনেকের জানা না থাকতেও পারে যে ভগবতে এক 
জায়গায় তো শ্রীকৃফকে চব্বিশ অবতারের মধ্যে গণনা করা হয়েছে, আবার 
এঁগয়ে ?গিয়ে এই সব অবতারের তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, 
কারণ ভাগবতকার যখন শ্রীকৃষকে সাক্ষাৎ ভগবান ব'লে মেনে নিয়েছেন তা 
হ*লে তাঁকে আবার অবতার ব'লে কি ক'রে মানা যায়? এইজন্য ভাগবতের 
ভ্রীকৃফের চাঁরত্রকে এক মহাপুরুষের জাঁবন-চাঁরত ব'লে মানলে ভূল কারা হবে।, 


ফলতঃ ভাগবতের শ্রীকৃফের প্রতি ভক্তিই হ'তে পারে। তাঁর অনুকরণ হ+তে 
পারে না। তিনি শুধু উপাস্য মানর। 

কিন্তু মহাভ'রতের রচনা আলাদা ধরনের এবং সেখানকার কৃফও আলাদা 
প্রকৃতির। মহাভারতের উদ্দেশ্যও আলাদা । এ এক আঁদ্বতীয় গ্রল্থ। এর 
মধ্যে মহাপরুষদের এবং তাঁদের দোষ-গুণের এমন পূর্ণাঙ্গ ছাব তোলা 
হয়েছে, যাতে সর্বকালশন পাঠকদের এই জ্ঞান বা উপলব্ধি জঙ্মে যায় যে 
যৈ-কোনো দেহধারী মানুষ তা সে উচুই হোক্‌ বা নীচুই হোক--তার জীবন 
লোক সংগ্রহের জন্য এবং লোকদের সামনে দৃঙ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপনের 
জন্যই। এইজন্য যানি মহান তাঁকেও জনকল্যাণের জন্য কখনো কখনো এমন 
এক কাজ করতে হয়, যা দোষযুস্ত ব'লে দেখালেও উৎকৃষ্ট। 

তার কারণ, কর্তার উদ্দেশ্য হল জন-কল্যাণ। এই হেতু, কারণ বা 
উদ্দেশ্যকে গ্রহণ ক'রে মহাভারতে ব্যাসদেব নীতি এবং বাবহারের এক অদ্ভুত 
সমন্বয় সাধন করেছেন এবং প্রকারান্তরে এই বলেছেন বা জানিয়েছেন যে 
যে-নশতি দ্বারা ব্যবহার সাধিত হয় না, সে-নীতি নীতি নয় এবং যে- 
ব্যবহারে নীতির লোপ ঘটে থাকে সেঁ-ব্যবহার নয়, অধর্ম। এ এক চরম ও 
পরম সমন্বয়। 

এইজন্য মহাভারতের পান্রবর্গের ছাঁব তুলতে গিয়ে ব্যাসদেব না তো 
পুজনীয়দের দোষগ্ালর উপর পরদা টেনে দিয়েছেন আর না অপজ্যদের 
গৃণগুলি লুকোবার বা ঢাকবার চেস্টা করেছেন। এ ব্যাসদেবের এক অদ্ভুত 
কেরামাতি, যাকে মনন করা, পুরোপুরি উপলাদ্ধ করা এবং সময় উপাঁস্থত 
হলে, দরকার পড়লে তার অনুকরণ করা সর্বকালের পাঠকের জন্য তা সে- 
পাঠক আজকেরই হোক বা হাজার বছর পরেরই হোক্‌__বিশেষ মূল্যবান । 
অত্যন্ত সারগভ । 

মহাভারতে সব চেয়ে বারম্ঠ পান্র হচ্ছেন শ্রীকৃফই। সেইজন্য তাঁর কথা- 
গুলিকে বোঝা আমাদের জীবন-যান্্রাকে সুগম করার পক্ষে অত্যন্ত মহত্ব- 
পূর্ণ । 

শ্রীকৃফের চঁরত্র বড় গহন ও অদ্ভুত। অবতারবাদকে যাঁদ অবহেলাও 
কার অর্থাৎ মানতে না চাই, তবুও এ গহনই থেকে যায়। পাঁণ্ডিতেরা অনেক 
গভশীরভাবে কৃষ্-চারত্র অধ্যয়ন করেছেন, অনেক কিছু 'িখেছেন। দূই 
কারণে বা দৃষ্টিতে লিখেছেন এক ভন্ত হয়ে গিয়ে, "দ্বিতীয় নিজের জাঁবনে 
কুফের চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য। ভন্তদের জন্য ভাগবতের কৃ হলেন 
উপাস্য। কিন্তু যাঁরা শ্রীকফের চরিন্র থেকে নিজের জীবনযাল্রার পথকে সুগম 
এবং নীতিসম্মত করার জন্য অনুকরণ করতে চান তাঁদের কাছে কৃফ-চাঁরনত 


০৬ 


দীপশিখার কাজ ক'রে থাকে। তাঁরা এর অধায়ন বা অনুশীলন থেকে এটা 
বুঝে ববেন যে কেন খাঁধগণ শ্রীকীফাকে বুধ, ধার, কবি, প্রাজ্ঞ, যোগে*বর 
এবং জ্ঞানী বলেছেন। 

ব্যাসদেব মহাভারতে যে কৃষ্ণের চরিত্র লিখেছেন তা অবতারের নয় কিল্তু 
এক মহান্‌ পুরুষের। তা লিখতে গিয়ে শ্রীকৃফধের দূরদর্শিতা দেখিয়েছেন 
এবং তাঁর দোষগ্যালও এমন কেরামাত বা নৈপৃণ্যের সঙ্গো গ্‌ণে পরিণত 
করেছেন যে পাঠক পড়ে যায় অথচ তার কজ্পনাতেও আসে না যে কৃষের উপর 
কোনো দোষ আরোপিত হয়েছে। 

শ্রীকফের পাণ্ডবদের প্রাত অত্যন্ত অনুরাগ ও অনুগ্রহ 'ছিল। তাঁর 
প্রথম সম্পর্ক দ্রোপদীর স্বয়দ্বরের পরেই পাণ্চালে ঘটোছল। যাঁদও স্বয়- 
ম্বরে শ্রীককও যাদবদের সঙ্গে সভায় উপাস্থত ছিলেন কিন্তু তিনি মংস্য- 
বেধের জন্য কোনো প্রয়াসই কয়েননি, কেননা তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্ব স ছিল যে 
শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবরাই জিতবে । আর যাঁদও শ্রীকৃফের তাঁদের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠতা বা সম্পর্ক ছিল' না কিন্তু বিনা সম্পর্কেও পাণ্ডবদের প্রাত তাঁর 
পক্ষপাত জন্মে গিয়েছিল। তার একটি কারণও ছিল যে পাশণ্ডবদের প্রাত 
কৌরবদের দ্বারা অত্যাচারিত অন্যায়ের জন্য শ্রীকৃষর বেদনাবোধ। পণ্চ 
পাণ্ডবের জননী কুন্তণ শ্রীকফের পাস হতেন। কুন্তণ শ্রীকৃের পিতা বসু- 
দেবের বোন ছিলেন। যাদবদের এক প্রধনের নাম' ছিল কুন্তিভোজ। তাঁর 
কোনো সন্তানাঁদ ছিল না। এইজন্য বসৃদেব নিজের বোন, যার নাম ছিল 
পৃথা, কুন্তিভোজকে দত্তকরূপে সঁপে দিলেন। কুল্তিভোজ পৃথাকে দত্তক 
নিয়ে তার নাম কুন্তী রাখলেন। এইভাবে যাঁদও পান্ডবরা শ্রীকৃষ্ণের নিকট 
আত্মীয় ছিলেন তা হলেও সম্বন্ধ থাকা সত্তেও তাদের সঙ্গে প্রথম সম্পর্ক 
দৌপদণীর স্বয়ংবরের পরেই ঘটোছিল। কিন্ত এত বছর ধরে একে অন্যের 
সঙ্গে মিলত হ'নান এ-ও এক আশ্চর্যের কথা । এই সম্পকেরি পর ঘনিষ্ঠতা 
দৃঢ় হ'ল এবং পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রয়পান্র হয়ে গেলেন। 

অজর্ন তো ধরতে গেলে শ্রীকৃ্ণের প্রাণস্বরূপই ছিলেন। কিল্তু পণ্ট 
পাণ্ডবের প্রাতই শ্রীকৃষ্ষের অনুর গ এবং পক্ষপাত এত স্পম্ট ও প্রকট ছিল 
যে সময় সময় দরকার পড়লে শ্রীকৃষ্ণ সত্য বা সোজা পথ থেকে বচাত হয়েও 
তাদের সহায়তা করেছেন। এটি মহাভারতের স্থানে স্থানে স্পন্ট হয়ে 
উঠেছে। 

পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে! দ্রৌপদণীর বিবাহ হয়ে যাবার পর ভাঙ্ম পিতামহ 
এবং ধৃতরাশ্টের অন্য পরামর্শদাতারা ধৃতরাম্ট্ের উপর চাপ 'দলেন যে 
পাস্ডবদের সম্দো শন্ুতা জিইয়ে রাখলে তা কৌরবদের পক্ষে হানিকারক হবে । 
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"সই খানিকটা চাপে পড়ে, খানিকটা ভয় পেয়ে, ধৃতরাম্্ দূর্যোধন একং 
যৃধিষ্ঠরের মধ্যে রাজ্য ভাগ বাটোয়রা ক'রে 'দিলেন এবং খাণ্ভবপ্রস্থের রাজ- 
ধান স্থাপন ক'রে যুধিষ্ঠিরকে সেখানকার রাজা ক'রে দিলেন। যৃধাষ্ঠরের 
'ব্লাজ্যাভিষেকের সময় শ্রীকৃফ স্বয়ং উপস্থিত থেকে পাশ্ডবদের শুভকামনা এবং 
আশীর্বাদ প্রদান করলেন। 

খাণ্ডবপ্রস্থ একটি উর মরুভূমি ছল। না ছিল সেখানে জল, না 'ছিল 
শ্যামলিমা। কিন্তু শ্রীকফের আগ্রহে ইন্দ্র অনুগ্রহ ক'রে সেখানে প্রচুর 
বৃম্টিপাত ঘটালেন এবং সেই নির্জন স্থানটিকে সবুজ সরস স্নিগ্ধ করে 
'দিলেন। সেইজন্য যুধিচ্ঠির খাণ্ডবপ্রস্তের নাম বদলে ইন্্রপ্রস্থ ক'রে 'দিলেন। 
রাজা হয়ে যুধিষ্ঠির ন্যায়পর্র্বক প্রজা পালন করতে লাগলেন। শাক্তি ও 
সূস্থিরতা স্থাপিত হ'ল এবং যূধিষ্ঠর সকল লোকের কাছে 'প্রয় হয়ে 
উঠলেন। 


চি 


পরম পুরুষ কঝ 


এরই মধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটল যার দরুণ অজর্যনকে এক বছরের জন্য ইন্দ্রু- 
প্রস্থ ছেড়ে তীর্থযাতার জন্য বাইরে যেতে হল। এই চিত্তাকর্ষক ঘটনার সম্পর্ণ 
বিবরণ মহাভারতে আছে। তীঁর্থযান্রা় 'তাঁন দাক্ষণের সমস্ত তাঁর্থে 
গেলেন এবং তারপর যখন ফরে আসছেন তখন তাঁর মন দ্বারকায় যাবার 
জন্য উৎসূক হল। শ্রীকৃষ্ণ তো সেখানে ছিলেনই কিন্তু এ যান্তর একটু 
অন্য কারণ 'ছল। 

আসল ব্যাপার ছিল এই যে শ্রীকৃফের ভিন সুভদ্রার রূপ এবং গুণের 
খ্যাতি অজর্যনের কাছে গিয়ে পৌোঁছেছিল এবং তাঁর এতে বিশেষ আকষ'ণ 
জন্মোছল। সূভদ্রাকে না দেখেই তিনি তার প্রাত মুস্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে 
শগয়োছলেন। 

গবারকা যাবার পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সুভদ্রাকে দেখা। কিন্তু সেই 
সঙ্গে তিনি এ-ও চাইছিলেন না যে দ্বারকায় কেউ জেনে যায় ষে অজর্যন 
দ্বারকায় এসেছেন। এইজন্য সারা শরাঁরে বিভূতি লাগিয়ে, হাতে ন্রিশূল 
নিয়ে সন্্যাসীর বেশ ধারন ক'রে 'তাঁন ম্বরকায় পেছালেন এবং একটি 
প্রাছের তলায় আসন 'বাছয়ে চোখ ঝজে ধ্যানস্থ হয়ে তিনি কায়েম হয়ে বস- 
লেন। 

এদিকে সারা দ্বারকায় তো তাঁর খ্যাতি ছাঁড়য়ে পড়গ। এক মস্ত সাধু 
শহাত্বা এসেছেন। দ্বারকাবাসীরা দলে দলে তাঁর দর্শনের জন্য ভেঙে পড়- 
লেন। স্বয়ং বলরামও তাঁকে দর্শন করবার জন্য এলেন কিন্তু তিনি 
অজর্জনকে চিনতে পারলেন না। শরীক গেলেন 'কিল্ভু তাঁর কাছে এই 
ছলনা লুকানো রইল না। তানি ছদ্মবেশী অর্জ্নিকে ঠাট্টা ক'রে বললেন £ 
“অজর্ন! এক তামাশা করতে এসেছ?” অজর্ন বললেনঃ 'আমাকে কেন 


গিজ্ঞাসা করছ? তুমি তো জানোই আম সুভদ্রার প্রত মুস্ধ এবং তাকে 
বিবাহ করতে চাই।, 

শরীক বললেনঃ “আমি তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু তার আগে এটা; 
তো জেনে নাও যে সমভদ্রাও কি তাই চায় যা তুমি চাইছ? যাঁদ সৃভগ্থার 
ইচ্ছা তোমার অন্দকূলে হয় তা হলে তাকে তুলে নিয়ে যাও। ক্ষত্রিয়দের 
এই হল পরম্পরাগত রীঁতি। তুমিও সেই পথই অনুসরণ করো ।, 

এঁদকে বলরামের উপর এই “সাধ্‌শটর গভীর প্রভাব বা ছাপ পড়ল। 
তিনি প্রস্তাব দিলেন যে সাধুজিকে সুভদ্ার বাগানেই এক কোণায় এনে রাখা 
হোক্‌, যাতে সনভদ্রা সাধুটির সেবা করার এবং তাঁর আশীর্বাদ লাভ করার 
সুযোগ পায়। শ্রীকক তো মনে মনে এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত ছিলেন 
কিন্তু দেখাবার জন্য তিনি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন এবং বললেন 
আমাদের জানা নেই এই সাধুটি কিরকম লোক। এইজন্য একে মেয়েদের: 
এলাকায় থাকতে দেওয়া উচিত হবে না। সাধূটি এবং সূভদ্রা দুজনেই যুবা, 
তাই এই দুজনের বেশী ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক হওয়া বাঞ্ছণীয় নয়। কিন্তু বলরাম 
শ্রীকৃফকে উল্টে বকে দিলেন। সাধুর চারন্লের উপর সন্দেহ করা পাপ। 

শেষ-পর্ব্তি সুভদ্রার মহলেই সাধূটিকে বসবাসের স্থান দেওয়া হয়ে গেল। 
সুভদ্রা জানতেন না সাধুটি কে। কিন্তু অজননের খ্যাতির কথা তারও শোনা ছিল । 
1তানও মনে মনে 'স্থর করে রেখোছিলেন যে অজর্টনকেই বিবাহ করব। 
সাধাঁটির সেবা-শুশ্রুধা করতে করতে একদিন সভদ্রা 1জজ্ঞাসা করলেন £ 
“মহারাজ! আপনি তো সারা' দেশ পর্যটন ক'রে এসেছেন, আপনি কখনও 
অজর্নকে কি দেখেছেন? আমি তাঁর প্রশংসা শুনোছ, কিন্তু তার সম্বন্ধে 
আপনার কাছ থেকে জানতে চাই, 

অজ্ঞজন এবার আর নিজেকে সভদ্রার কাছ থেকে আত্মগোপন করা যৃস্তি- 
যুক্ত মনে করলেন না এবং তিনি সুভদ্রাকে বললেনঃ “দোব! অজর্ন তো 
তোমার সামনেই বসে আছে।” অজর্যন সমভদ্রার প্রাতি আস্ত ছিলেন এবং 
সুভদ্রাও অজর্নের প্রাতি মোহগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু এই রহস্যের আবরণ 
উন্মোচিত হওয়ার পর সৃভদ্রা আর সাধূর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা উচিত মনে 
করলেন না এবং সাধুঁটির সামনে আসা-যাওয়া বন্ধ ক'রে 'দিলেন। ফলে মনে 
মনে সন্তপ্ত হয়ে তিনি অসস্থ হয়ে পড়লেন। 

পি করা' উচিত 'তাঁন বুঝে উঠতে পারলেন না। অজ্কন তাঁর নিকটে 
থেকেও এখন দূরে । তার সঙ্গে বিচ্ছেদের দবুণ বড়ই ভ্রিয়মাণ হয়ে দন কাটাতে 
লাগল। সাধ্‌টির সেবা শক্রুবা [তান ছেড়ে দিলেন। তার জায়গায় এখন্চ 
রুঁক্রনশই সেবার কাজে যেতে লাগলেন। 
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প্াকিনী তো সারা ব্যাপারটা জানতেনই। তানি শ্রীকৃফের কাছে সুভগ্কার 
বিকলতা বা দুরবস্থার কথা জানালেন। সৃভদ্রার অসুস্থ অবস্থার প্রাতি- 
কারের জন্য শ্রীকৃফ বলসরামের কাছে এক প্রস্তাব রাখলেন যে কাছেরই' এক 
্বীপে শিবের এক মান্দির আছে। সেখানে দু সপ্তাহ শিবের পুজা করানো 
যাক যাতে সুভদ্রার রোগমুক্তি হয়। এই প্রস্তাব সকলেরই পছন্দ হল এবং 
যে যেখানে ছিল সব প্রধান যাদবরা দ্বারকা ছেড়ে শিবের পূজার জন্য সেই' 
দ্বীপে চলে গেলেন। এখন সৃভদ্রা ও অন একলা ম্বারকায় রয়ে গেলেন। 

যাবার আগে শ্রীকৃফ সুভদ্রাকে বললেনঃ 'সুভদ্রা! আড় থেকে বারো 
দিনের দিনাট খুব শৃভাঁদন। সেই দিন তোমরা দুজনে বিবাহা-কার্য সৃ- 
সম্পন্ন করে ফেলো। আমি চললাম, পরের কাজ এখন তোমাদের দুজনের । 
অজনকেও আমি সব কথা বুঝিয়ে 'দিয়োছ।, 

বারো দিনের দিন অজর্ন' সুভদ্রাকে বললেনঃ “স্মভদ্রা! শ্রীকফ্ক তো 
তোমাকে সবই বলে দিয়ে গিয়েছেন, সেই শুভদন আজ এসে গিয়েছে। 
শ্রীকফের আশীর্বাদ আছে আর আম হচ্ছি ক্ষত্রিয়। ক্ষান্রয়দের পক্ষে গান্ধর্ব 
বিবাহের বিধান আছে। তদনুসারে আমি এখন যা কিছু করছি। এবার 
রথ তৈরী করাও এবং আমার সঙ্গে চলো ।” সভদ্রা অজ্নের কথামত সব 
কিছ প্রস্তুত করে 'নিলেন। 

শরীক দ্বীপে যাবার আগেই নিজের রথ ও অস্ম্-শস্ত জেনে-শুনে ইচ্ছা 
করেই ফেলে গিয়েছিলেন। যাতে সময়মত অজর্টন সেগ্ঁল কাজে লাগাতে 
পারেন। সভদ্রা রথ চালাতে পট ছিলেন। এইজনা রথে সুভদ্রা সারাঁথর 
জায়গায় বসলেন আর অজরযন বসলেন পিছনে । সুভদ্রা ঘোড়ার পিঠে চাবুক 
চালাতেই রথ ঝড়ের বেগে এাঁগয়ে চলল । দ্বারপালেরা বখন দেখল যে 
সুভদ্রাকে কেউ হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে এবং সেই হরণকারীকে অজর্যনের মত 
লাগল, তখন তারা হৈ চৈ সূর্‌ করল। রথ থামাতে বা আটকাতে চেষ্টা 
করল কিন্তু রথ ইতিমধ্যে অতি দ্রুত বেগে অনেক এগিয়ে বেরিয়ে চলে 
গিয়েছে। 


বৃষ যোদ্ধারা অর্থাং যদুবংশীয়েরা যখন খবর পেলেন যে সভদ্রা 
হরণ হয়ে গিয়েছে, তখন তাঁরা তাড়াতাড়ি দ্বারকায় ফিরে এলেন এবং ক্রোধে 
আঁ্নশর্মী হয়ে অজর্নকে পাকড়াও করার জন্য মতলব আঁটিতে 
লাগলেন। বলরাম তো রেগে আগুন হয়ে গেলেন এবং বলঙ্লেনঃ “আমি 
সব পাণ্ভবদের মেরে ইন্দ্প্রস্থকে তছনছ ক'রে ধ্বংস করব ।” শরীক চুপ 
চাপ শুনে গেলেন। বলরাম যখন দেখলেন কৃষ্ণ কোনো উচ্চবাচ্য করলেন 
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না, তখন তাঁকে বললেনঃ কফ! তুমি চুপ ক'রে আছ কেন? মনে হচ্ছে 
তোমারও এই ষড়যন্ত্রে কিছু হাত আছে।” 

শ্রীকফ বললেন£ “দাদা! আমি তো আপনার বিরোধই করেছিলাম এই 
ব'লে যে দুজনের মধ্যে একজনকে আর একজনের কাছে রাখা বাঞ্ছনীয় নয়, 
কিন্তু আপনি আমার কথা শোনেননি । যা হোক এতে রাগের কন ছে, দু 
জনে পরস্পরকে চাইছে, অজর্ন বীরও, আমাদের সঙ্গে সম্পর্কও আছে, 
ক্ষান্নিয়ও বটে, তার চেয়ে ভাল বর সনভদ্রার আর মিলবে কোথায় ঃ এতে 
খারাপ কি হয়োছে ?, 

শ্রীকফের এই কথা শুনে বলরাম শান্ত হয়ে গেলেন। 

এদিকে অজর্বন হন্দ্প্রস্থে পেশছে গেলেন। দ্রৌপদী এবং অনান্য সব 
ভাইদের অনুমতি ও শুভেচ্ছা পেয়ে দুজনের বিবাহ হয়ে গেল। সেই 
সময় বলরাম, শ্রীকৃফক এবং অন্যান্য বৃফিবংশীয়রা ইন্দ্রপ্রস্থে পেশছে য়ে" 
ছিলেন। তাঁরাও বিবাহে উপস্থিত থেকে বর-বধূকে আশীর্বাদ করলেন। 
সব যাদবদের আর্শীবাদ নিয়েই এইভাবে এই উৎসব আনন্দের সঙ্গে শেষ 
হল। 

এটা সুস্পম্ট যে এই সমগ্র ঘটনার মধ্যে চাতুরী এবং ছল-কপটতার 
বাহুল্য ছিল, যাতে প্রীকৃ্ণ, অজর্বন, সুভদ্রা সবাই অংশীদার ছিলেন, কিন্তু 
তা সত্তেও এ কথা বলা যাবে না যে এটা কোনো নিন্দনীয় ব্যাপার ঝা খারাপ 
কাজ হয়েছিল। যেমন নাক শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেনঃ “অন হচ্ছে আমাদের 
'আত্মীয়, তার উপর ক্ষার্তিয়, বীর এবং যোগ্যও বটে, সৃভদ্রা এবং অজর্দন 
দুইজনেই পরস্পরকে চাইছে, তা হলে আর দোষের কি হল?” ব্যাপারটা 
ঠিকই ছিল এবং 'নর্দোষও ছিল, সুতরাং এই রকম পারাস্থাততে চাতুরী 
এবং ছল কপটতা এইট:কুই জানাচ্ছে ষে কৃফ ব্যবহারকুশল ছিলেন 'কল্তু 
নাীতবির্দ্ধ কোনো কাজ তিনি করেনান। 

এ তো হল একটা উদাহরণ কৃষ্ণের বিরাট চরিত্রে অনেক এমন ঘটনা পাওয়া 
যায় যেখানে শ্রীকৃষ্ণ চাতুরী এবং ছল-কপটকে তাঁর ব্যবহারে অঙ্গীকার করে- 
ছেন। কিন্তু তিনি নীতির উল্লঙ্ঘন করে থাকবেন, এমন বলা যায় ন। শ্রীকৃফ 
জ্ঞানী হয়ে ব্যবহারে যাঁদ কাঁচা বলে প্রমাণিত হতেন তা হলে তাঁকে অবত।র 
বলেও মানা যেত না আর মহাপুরুষ বলা চলত না। 

অবতার সমাজকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, প্রেরণা 'দিয়ে থাকেন। এইজন্য 
মহাজ্ঞানী, দূরদর্শী, দুষ্টের দমনকারশ এমন নেতা সাধৃসম্তদের সখদায়ক 
হন। এই গুণ আর বিবেক বৃদ্ধি নিরেট মূর্খের যে হতে পারে না তা সবার 
কাছেই স্‌স্পম্ট। এই কারণে নেতার মধ্যে, তা তিনি অবতারই হোন: বা মহা- 
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পদ্রুষ, ব্যবহারকুশলতা, নীতি এবং ধর্ম-এ সবগ্যাল গুণই' থাকা আবশ্যক। 

সনভদ্াহরণের উদাহরণ আম সংক্ষেপে লিখোছ, কিন্তু শ্রীকৃফের 
জীবনের ঘটনাপ্জের মধ্যে এটিই একমান্ত উদাহরণ নয়। আসলে তো মহা- 
জরতের মধ্যে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে যার থেকে জানা যয 


সমাজের কল্যাণের জন্য দরকার হলে শ্রীকৃষ্ণ চাতুরণী, ছল এবং কপটতার 
আশ্রয় নিয়েছেন এবং তাও কোনোরকম সংকোচ না ক'রে। 
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ন্যায় ও ক্ষমা 


সৈই সময়ের প্রথা অনুসারে রাজচক্রবতর্ণর সর্বজনমান্য আজ্ঞাকারিতা কায়েম 
করতে হলে একটি রাজসূয় যজ্ঞ করা আবশ্যকর্তব্য হিসাবে গণ্য হ'ত ॥ 
কিন্তু এর সাফলোর জন্য এ-ও নিয়ম 'ছিল যে সেই রাজা অন্য সব রাজাদের 
জয় ক'রে তাদের রাজ্যে নিজের শ্রেষ্ঠতার ঘোষণা করিয়ে দেবে । সেইজন্য 
যৃধাম্ঠরের রাজ্যাভিষেকের পর পান্ডবদের নিকট আত্মীয়েরা তাঁকে পরামর্শ 
দিলেন রাজসূয় যজ্ঞ করতে। যুধিষ্ঠির স্বভাবে শান্তপ্রকৃতির মানুষ 
ছিলেন, সেইজন্য এই সব ঝামেলার মধ্যে পড়তে তাঁর কোনো উৎসাহ ছিল 
না। আবার গাঁদকে ভীম আর অজর্দন দুজনেরই এ বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহ 
ছিল। য্যধা্ঠর বললেনঃ “এই যজ্ঞের উপলক্ষ্যে অনেক রাজাদের সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে হাবে এবং তাঁদের হারিয়ে পুরোপুরি বশীভূত করা দরকার হয়ে 
পড়বে। এতে প্রচুর হানাহানি হবে, যা আমার পছন্দ নয়।, 

“তা ছাড়াও একছন্ন রাজ্য ঘোষণা করার জন্য অন্য রাজাদের খন হারাতে 
হবে তখন জরাসম্থকে কি ক'রে বাদ দেওয়া যাবে? তাকেও হারাতে হাবে 
কিন্তু সে অত্যন্ত পরাক্রা্ত বলশালী। কি ক'রে হারবে? তাকে যাঁদ 
হারাতে না পারা বায় তা হলে তো রাজসূয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না। জরা- 
সন্ধকে হারানো এবং মারা বড় সহজ কাজ নয়, সেইজন্য ও-সব চিন্তা ছেড়ে 
দেওয়াই ভালো।” কিন্তু ভাঁম বললেনঃ “আমি আর অজুন শ্রীকফের 
সহায়তায় জরাসম্ধকে অবশ্যই খতম ক'রে দেব।” 

শ্রীকৃফ ভীমকে বললেনঃ “ভীম! জরাসন্ধের শান্তর পাঁরমাপ তোমার ঠিক 
জানা নেই। জরাসম্ধ ন্যার়ীপ্রয় ও উদার। তার উপর শিবের ভন্ত। এইজন্য 
তাকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন বাজ। শুধু একটি কথাই আমাকে এই 
প্রচ্তাষের দিকে আকৃষ্ট করছে, তা হাল এই যে জরাসম্থ হাজারো রাজাকে 


কারাগারে বন্দী ক'রে রেখেছে এবং একদিন তাদেক্ সবাইরক বাঁলও দেবে। 
যাঁদ আমরা জরালম্ধকে বধ করতে পাঁর তা হলে এই সঙচ্ত রাজায়া কারা- 
বাস থেকে মস্ত হয় যাবেন, তাঁদের প্রাণ রক্ষা পাবে। এইজন্য জরাসম্ঘকে 
মারা যাঁদও সহজসাধ্য নয়, তা হলেও ন্যায়দৃন্টিতে এ প্রস্তাব বিচারযোগ্য। 
প্রকারান্তরে জরাসম্ধের বধ পাপের বিনাশ এবং ন্যায়ের পুনঃ প্রাতজ্ঠার 
প্রতশক হয়ে দাঁড়াবে।” 

এত সব সত্তেও যাাধম্ঠির 'কল্তু একমত হলেন না। তাঁর বরোধ কায়েম 
হয়েই রইল। অন্যদিকে ভীম আর অজর্যনের আগ্রহও তেমনই রয়ে গেল 
যে জরাসম্ধ দূর্বল রাজাদের উপর অত্যাচার করছে, তাদের বলিদা'ন বা হত্যা 
আটফাতেই হবে। এই দৃষ্টিতে তাকে মারাই হচ্ছে ধর্ম! শ্রীকফের উপরও 
এই য্যান্তর প্রভাব পড়ল অর্থাৎ এর যুন্তিযুস্ততা তিনিও মেনে 'নিলেন। 
কিন্তু তানি বললেনঃ 'সৈনা-সামদ্ত নিয়ে সম্মুখ সমরে জরাসন্কে হারানো 
অসম্ভব। ইন্দ্রও তাকে পরাস্ত করতে অক্ষম। কিন্তু আমার অনুমান ষে 
জরাসম্ধ আর ভাঈম দুজনের একলা যাঁদ পরস্পর দ্বন্বযুদ্ধ হয় তা হলে 
ভীম তাকে মারতে পারে। এট ঘটাতে হলে কিছু চাতুরী এবং ছলেরও 
প্রয়োজন হবে ।' যাধিষ্ঠিরও শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেলেন। 

এই 'স্থর হওয়ার পর শ্রীকৃফ্ধের সঙ্গে ভীম আর অজর্বন একলাই মগধের 
দিকে রওনা হয়ে গেলেন এবং জরাসন্ধের রাজধানী 'গারত্রজে পেশছে [তিন- 
জনেই নিজের নিজের আসল বেশভূষা ত্যাগ ক'রে স্নাতকদের অথাৎ 'বিদ্যার্থী বা 
ছাদের বেশ ধারণ করে 'নিলেন। কিন্তু তাঁরা পুজ্পমালা ও চন্দনাদ সৃগণ্ধি 
জানষও ধারণ করলেন যা কিন্তু স্নাতকদের পক্ষে বর্জনীয়। এই বেশে 
রাজধানীতে পেশছে জরাসন্ধের মহলে সম্মুখ দুয়ার দয়ে প্রবেশ না করে 
পিছনের দেওয়াল টপকে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। সেখানে পেশছে তাঁরা 
জরাসন্ধের কাছে খবর পাঠালেন যে তিনজন স্নাতক রাজার সঙ্গে মাত 
হবার জন্য এসেছেন। জরাসম্ধ বলতে 'কি তখন পজা-পাঠে ব্যস্ত ছিলেন, 
গতাঁন মধ্য রান্রে মিলিত হবেন বলে এই 'তিনজনকে সময় দলেন। 

মধ্য রাত্রে যখন দেখা-সাক্ষাং হল তখন জরাসম্ধের এই তিনজনের উন্পর 
সন্দেহ হল। তিনি এদের বললেনঃ 'সজ্জনগণ ! তোমাদের বেশ তো ন্নাতকের 
কন্তু তোমরা ফুলের মালাও পরেছ, সংগান্ধ জানিসও শরীরে মেখেছ, এ 
সব তো স্নাতকের পক্ষে বজর্নীয়। চেহারাতেও তোমাদের ক্ষা্য় বলেই 
মনে হচ্ছে। প্রধান নুয়ার দিয়ে না এসে তোময়া পিছনের দেওয়াল টপকে 
প্রাসাদে প্রবেশ করেছ, আম তোমাদের জন্য যে খাবার পাঠিয়েছিলাম, তোমরা 
তা গ্রহণ করোনি। তা হলে তোমরা কে? কেন এসেছ? সব স্পন্ট ক'রে 
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আমাকে বলো। সব অবস্থাতেই আমি তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি এবশ 
সম্মান করছি, কারণ তোমরা আমার আঁতথি॥। কিন্তু তোমরা বন্ধু ব'লে, 
মনে হচ্ছে না। 

ত্রীকফ বললেনঃ 'জরাসম্ধ! তুমি ঠিকই বলেছ। আমরা তোমার শন্রু 
এবং তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এসোছি। তোমার পাঠানো খাবার আমরা 
খাইনি কারণ আমরা তোমার বন্ধু নই। শন্লুর ভোজন সর্বথা বর্জনশয়।, 
জরাসম্ধ বললেনঃ 'ভাইসব! আমি তো তোমাদের জানিও না, তা হলে 
তোমরা আমার শন বনে গেলে কি করে? আমি তো তোমাদের আগে কখনও 
দেখেছি বলেও তো মনে করতে পারছি না। যাঁদ তোমরা আমার শত্রু হও 
তা হলে অল্তত তোমাদের পাঁরচয় তো দাও এবং এও বলো যে তোমরা 
আমার শু হলে কি ক'রে? 

এই শুনে শ্রীকক বললেনঃ 'আমাদের শন্রুতা এই কারণে যে তুমি শত 
শত রাজাদের বিনা অপরাধে অন্যায় ক'রে কারাগারে পুরে রেখেছ এবং এখন 
তাদের সবাইকে শুলে চড়াতে চাইছ। এ হল চরম নিষ্ঠুরতা ও পাপ। 
অসহায়কে রক্ষা করা এবং নির্দয়কে দমন করা প্রত্যেক ধার্মক লোকের ধর্ম 
ও কর্তব্য। আমরা কে তা তোমার কাছে ল্‌কোতে চাই না। এ হচ্ছে পাণ্ডব 
অজর্যন আর এ হচ্ছে ভীম, ষুধিষ্ঠিরের ছোট ভাই। আম তোমার পুরানো 
পাঁরচিত কৃফ। আমাদের মধ্যে ষে কোনো একজনকে বেছে তার সঙ্জো একলা 
যুদ্ধ করে নাও, এই তোমার কাছে আমার চ্যালেঞ্জ বা আহবান। 

জরাসম্ধ এতে খুব হাঁসল। শ্রীকৃষ্ণের কে অবজ্ঞার দৃষ্ঠতে তাকিয়ে 
বলতে লাগলঃ “তুমি তো আঠারো বার আমার সামনে থেকে যুদ্ধ করতে 
এসে পালিয়ে গিয়ে শেষে দ্বারকায় গিয়ে লাকয়ে পড়লে। তোমার সঙ্গে 
আর কি লড়ব? তুমি তো ভীর্‌ূ। আমার অবাক লাগছে যে বুদ্ধে তুমি 
আমার সামনে দাঁড়াতে পারলে না আর এখন আমার ঘরে এসে আমাকে 
চ্যালেঞ্জ করছ আহ্বান বা প্রাতিস্পর্ধা জানাবার দুঃসাহস দেখাচ্ছঃ আমি 
কংস নই। যাকে তুমি' ঠাঁকয়ে বা ভুলিয়ে মেরে ফেলেছ। আঁম 
তোমার সঙ্গে লড়াই করব না, কারণ তা আমার মান-মর্যাদার বিরোধী । 
অজর্ন তো' বাচ্চা। ওর সঙ্গেই বা ফি লড়ব? তবে হ্যাঁ ভীমের সঙ্গে 
লড়ে নেব। 

জরাসন্ধ যখন লড়াইয়ের প্রস্তুতি করল তখন নানারকম দুলক্ষণ দেখা 
1দতে লাগল। সেজন্য লড়াইয়ের আগে জরাসন্ধ তার ছেলে সহদেবকে রাজ- 
1সংহাসনে বাঁসয়ে দিল এবং তারপর ভামের সঙ্গে লড়তে আরম্ভ করল। 
“ভীম খুব জোর লাগালেন এবং শ্রীকৃফও তাকে উৎসাহিত করতে থাকলেন 
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--ভীম! তুমি পবননল্দন, নিজের বলকে স্মরণ করো। এর পর ভাম 
বাক্কে স্মরণ করলেন এবং তার ফলে তাতে যেন নতুন বল সণ্টারত হ'ল । 
সেই নতুন বল নিয়ে সে দড়ুতার সঙ্গে লড়তে লাগল। 

সে জরাসম্ধকে মাথার উপর তুলে তার দুই পা ফাঁক ক'রে চিরে ফেলল। 
জরাসন্ধের এই বর পাওয়া ছিল যে তাঁর দুই অর্ধাঞ্গা বাদ পরস্পরকে স্পর্শ 
করে, তা হলে তা আপাঁন জুড়ে যাবে। এইজন্য যাঁদও ভীম জরাসম্ধের 
দেহকে চিরে দুথণ্ড করে ফেলল তবুও তারা আবার পরস্পর একটু ছোঁওয়া 
লাগতেই আবার যেমনকার তেমন জুড়ে দুই অঙ্গ এক হয়ে গেল এবং জরা- 
সম্খ আগের মতই বে*চে উঠল। যুদ্ধ আবার হতে থাকল এব ভশম ক্লান্ত 
হয়ে পড়তে লাগল। 

এই' দেখে কৃষ্ণ ইশারা ক'রে ভীমকে বোঝালেন। একটি কলার পাতা 
হাতে নিয়ে তাকে চিরে ফেলে শ্রীকৃফণ তার দুটি টুকরোকে আলাদ। আলাদা দুই 
কোণায় ফেলে দিলেন। ভণম এই হাঁঞ্গতটি বুঝে নিলেন এবং 'তাঁন জরাসন্ধের 
দেহকে চিরে ফেলে তার দুটি অংশকে দুই দিকে ফেলে দলেন। এই নতুন 
কৌশঙলের ফলে জরাসম্ধ এবার শেষ হয়ে গেল। তার মৃত্যুর ফলে তার 
সারা পাঁরবারে হাহাকার পড়ে গেল। 

কিন্তু শ্ত্রীকৃষ্ জরাসন্ধের সব আত্মীয়দের সাল্বনা 'দিয়ে বললেনঃ “আমার 
আর কারুর সঙ্গে শত্রুতা নেই। আমি তো অন্যায়কে দূর করার জন্য 
এসেছি। তোমরা কেউ আমার দরুণ ভয়ে ভীত হোয়ো না। 'নভয়ে 
থাকো ।; 

তারপর জরাসম্ধের রথে চড়ে তাঁরা গিরিব্রজের পাহাড়ের উপরে গিয়ে 
পেশছুলেন যেখানে শত শত রাজাদের জরাসম্ধ কুঠারতে বন্ধ ক'রে রেখে- 
ছিল। তাদের সবাইকে শ্ত্রীকৃ্ণ মুন্ত দিলেন। তাতে রাজারা শ্রীকৃফের জয়- 
গান করে বললেনঃ শ্রীকক! আমরা আপনার কা সেবা করব? প্রাতিদানে 
কি দেব? শ্রীকৃ্ক বললেন £ “আমি প্রাতদান কিছুই চাই না। রাজা বুধি- 
ম্ঠির রাজসূয়র যজ্ঞ করছেন, আপনারা সবাই সেখানে আমাদের বল্ধু হয়ে 
পদার্পণ করুন, আমাদের আঁতথ্য সংকার গ্রহণ করন, এই আম চাই।, 

তারপর শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পূত্র সহদ্দেবের কাছে গেলেন এবং তাকে বল- 
লেনঃ পত্র! তুমি ভর পেয়ো না। তুমি হচ্ছ রাজা। নিজের পিতার 
শৌর্যকে অনুকরণ করো কিন্তু ধর্মপথে থেকে রাজত্ব করো। অন্যায় এবং 
অধর্ম থেকে সর্বদা দূরে থেকো ।' সহদেবও অত্যন্ত অনুগৃহাঁত হয়ে শ্রীকৃফকে 
বললঃ “আমি আপনার কাছে খণশী এবং অবশ্য রজসয় যজ্ঞে যাব এবং 
সর্বদা ধর্মের পথ অনুসরণ করব।” 


৮৭ 


জরাসন্ধের স্গে বৃদ্ধের এই বিবরণ বড় অল্ছুত ও অনুপম। এই 
বধের ব্যাপারে চাতুরী আছে, কপটতা বা' ছলনা আছে আবার বঘাধথ ব্যবহার 
আছে, উদারতা আছে, নিরয়ের প্রতি দণ্ড আছে এবং নির্বলের প্রাতি দয় 
আছে। পাপের বিনাশ এবং ন্যায়ের স্থাপন আছে। রাজাদের মূত্ত ক'রে 
তাদের থেকে প্রাতদান কিছু চাইলেন না। জরাসম্ধকে বধ করলেন বটে কিচ্তু 
তার পূর্ন সহদেবের প্রাতি মমতা দেখালেন। তাকে রাজ-সংহাসনে বসালেন, 
এ এক অদ্বিতীয় ব্যবহার-নশাঁত এবং কুশলতার নিদর্শন। এ সবই কৃষের 
মহত্তের দ্যোতক। 


৬৮ 


কাম্যক বনে কষ 


জরাসম্ধের মৃত্যুর পর রাজসূয্ন যজ্জের আয়োজনে আর কোনো বাধা রইল না। 
এইজন্য মহা ধূমধাম সহকারে রাজসুয় যজ্ঞ সম্পন্ন হল । কিন্তু প্রারম্ডেই 
প্রথম প্র্ন উঠল যে আঁতাথবর্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে কাকে মানা যায়। যানি 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবেন তাঁকেই সর্বাগ্রে পূজা করা উাঁচত, এই ছিল 
বিধান। অনেকগুলি নাম সামনে রাখা হল কিন্তু ভীঙ্ম ?পতামহের সুস্পষ্ট 
আঁভমত ছিল যে সর্বশ্রেম্ঠ আতাঁথ হচ্ছেন একমান্ন শ্রীকৃফই। এই জন্য সর্ব 
প্রথম পূজার জন্য কৃষ্ণের নামই তান প্রস্তাব করলেন। ভীম্ম পিতামহ 
বললেন £ “এই বিশাল সভায় বড় বড় বংশের রাজন্যবর্গের মধ্যে কেবল শ্রীকৃফই 
সূর্যের মত দেদীপ্যমান হয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন। অন্য রাজারা তো একটি রশ্মি 
বা কিরণ মান্র। শ্রীকৃষ্ণ এদের মধ্যে তেমান উদ্ভাসিত যেমন কিরণাবলশর 
মধ্যে সূর্যা। কৃষ্ণ ছাড়া এ সভা প্রকাশহণীন অন্ধকার, তাই সর্বপ্রথম পূজার 
আঁধকারশ একমাত্র শ্রীকৃফই।' এই প্রস্তাবকে স্বাঁকার করে নিয়ে পাণ্ডবেরা 
্্রীকৃষ্ণকেই সর্বাগ্রে পূজা করলেন। কিন্তু কিছু রাজাদের এ কাজ পছন্দ হল 
না। বিশেষ করে শিশুপালের কাছে তো এট খুব বেশিরকম অস্বস্তিকর 
'ঠেকল। সে উঠে শ্রীকৃফের সম্বন্ধে এমন কট,বাক্য বলতে লাগল যে তা শুনে 
পাণ্ডবেরা রেগে উঠলেন। কিন্তু ভীম্ম পিতামহ সবাইকে সামলালেন এবং 
বললেনঃ '্ত্রীকৃফ নিজেই শিশুপালের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেবেন, কারণ 
শিশৃপালের মৃত্যু নিকটে এসে গিয়েছে।শশুপাল িতামহকেও গাল “দয়ে 
বসল আর শ্রীককে তো অপমানিত করতেই থাকল। 

শ্রীক্ক বললেনঃ “আমি শিশুপালের মাকে কথা দিয়ে রেখেছি যে 
একশোপট গালি পর্যন্ত বরদাস্ত করব।, অতএব যখন শিশৃপাল একশো'র 
সীমা লঙ্ঘন করে গেল তখন শ্রীকৃষ্ণ চক্র দিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন। এই 


অশুভ ঘটনায় সকলেরই মনে সন্তাপ জল্মাল। ব্যাধান্ঠর বিশেষভাবে সন্তপ্ত 
হলেন এই ভেবে যে রাজসুয় জ্ঞে এ ক দুর্লক্ষণ অঘটন ঘটে গেল! 

ব্যাসদেব সেখানে এসেছিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন £ 
“হামূনি! অশৃভ দুলক্ষণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, আপাঁন ভাবষ্যং কিরকম 
দেখছেন বা' বুঝছেন?' ব্যাসদেব বললেনঃ পত্র! দূর্যোধনের পাপ, ভীম 
আর অজর্মনের পরাক্রম এবং দ্রৌপদীর ক্রোধাগ্নি এই সংসারকে ধংস করে 
ফেলবে। এর জন্য সন্তাপ করা নিষ্ফল, কেন না ঈশ্বর যা বিধান করে 'দিয়ে- 
ছেন তা ঘটেই পূর্ণ হবে। সংসারের নাশ হয়েই তা থামবে।, 

এর পর দরর্যোধন কর্তৃক যাঁধাম্ঠরকে দৃতত্রীড়ায় আহবান, যাঁধাষ্ঠরের 
জুয়াথেলায় পরাজয়, দ্রোপদীীর অপমান এবং শৈষে পাণ্ডবদের বনবাস-এ 
সবই সকলের জানা কাহিনী । পাণ্ডবরা ইন্দ্প্রস্থ ত্যাগ করে কাম্যক-বনে চলে 
গেলেন। কিছাাঁদন সেখানে বাসও করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যান রাজসুয্স যজ্ঞের 
পর যুধাঁষ্ঠরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে' দ্বারকা চলে গিয়েছিলেন, পাণ্ডবদের 
এই সমস্ত বিপান্তর কাঁহনন শুনতে পেয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য 
কাম্যক-্বনে এসে পেশছুলেন। 

তাঁর সঙ্গে বৃফ্ষিবংশীয় অনেক যোদ্ধারাও এলেন। পাণ্ডবদের এই দ্দশা 
দেখে সব যাদবদেরই অত্যন্ত ক্রোধ হল। শ্রীকৃষ্ণের সন্তাপই ছিল সব চেয়ে 
বেশি। তাঁর ক্রোধাণ্ন প্রজ্বালত হয়ে উঠল। 

শ্রীকৃণ য্াধাম্ঠরকে বললেনঃ ব্দধান্ঠর! আম দ্বারকায় [ছিলাম না। 
আমাকে শাল্ব এবং সৌমের সঙ্গে যুদ্ধ কবতে দ্বারকা থেকে চলে যেতে হয়ে- 
ছিল। সেই কারণেই তোমাদের এই সব খবর অনেক দেরীতে আমার গোচর 
হয়েছে। যাঁদ আম সেই সময় দ্বারকায় থাকতাম তা হলে এই সমস্ত ঘটনার 
বৃত্তান্ত শুনে ইন্দ্প্রস্থে সঙ্গে সঙ্গে পেশছে যেতাম এবং তোমাকে কখনই জয়া 
খেলতে দিতাম না। আমি আমার সৈন্য নিয়ে এসোছ, এক্ষ্যাণ হস্তিনাপুরের 
উপর চড়াও হয়ে কোৌরবদের শেষ করে দেওয়া উঁচত। সমগ্র ভারতবর্য 
তোমার দিকে রয়েছে, এই জন্য অরণ্যবাস ত্যাগ করো এবং যুদ্ধ করো ।' 

যফাঁধষ্ঠির কৃফকে শান্ত করে বললেনঃ কৃষ্ণ! আম তো আমার প্রাতজ্ঞা 
থেকে সরে আসতে পারব না। আমি পাপের ফল ভে গ করাছি। এখন প্রাতিজ্ঞা- 
ভগ্গা করে দ্বিতীয়বার অধর্ম করতে চাই না। এখন তো আমাকে নিজের 
কৃতকর্মের ভোগ ভূগতেই হবে।* কিন্তু কৃষ্ণের ক্রোধ প্রশামত হল না। তিনি 
বললেনঃ “যুধিষ্ঠির! তুমি হচ্ছ আমার, আম হচ্ছি তোমার। যে তোমার 
গ্লু সে আমারও শন্ু। তোমার যে বন্ধ সে আমারও বন্ধ। আম শপথ 
করে বলাছ যে যতাঁদন আমি তোমার শন্রুদের শেষ না করে 'দিচ্ছি, ততাঁদন। 


৯০ 


আমি বিশ্রাম গ্রহণ করব না। আমি পৃথিবীকে রন্তে পিছল করে দেব। আছ, 
প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি এ করেই' ছাড়ব।" 

দ্রোপদীর চোখ দ্যাট অশ্র্তে পাঁরপূর্ণ হয়ে ছিল। তান বললেনঃ 
কফ! আম দ্রুপদের কন্যা, পাশ্ডবদের পত্নী, আমার এই অপমান, আমার 
এই দুদ্শা? কৃষ্ণ দ্রৌপদীর চোখের জল মছয়ে দদলেন এবং বললেন £ 
দ্রৌপদী! আর একটু ধৈর্য ধরো, তুমি যেমন কাঁদছ, তেমানই কৌরব-পত্ীরা 
কাঁদবে। যাঁদ বা আকাশ ট্‌করো ট.করো হয়ে বায়, 1হমালয় গলে ভেঙে পড়ে 
যায়, পথবী হাজার খণ্ড খণ্ড হয়ে বায় তব কৃষের প্রাতজ্ঞাকে,কে ভাগুতে 
পারে? বোনটি! তুমি কেদো না। কৌরবদের বিনাশ করে ছাড়ব। আমার 
প্রাতিজ্ঞা কেউ টলাতে পারবে না। এইভাবে সবাইকে সাল্দনা দিয়ে কৃষ্ণ 
পাণ্ডবদের কাছ থেকে 'বিদায় নিয়ে দ্বারকায় চলে গেলেন। 

এটা যেন খেয়াল থাকে যে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের এই আঁধকার দিয়ে রেখোঁছলেন' 
যে খন খুশি তখন তারা কৃষ্ণকে দ্বারকা থেকে ডেকে নিতে পারবে। 


৯১৯ 


যুধিষ্টির শান্তিকামী 


অহাভারত-যদ্ধের প্রারম্ভে যখন কৌরব ও পাশ্ডব দুজনেই আপন আপন 
পক্ষকে প্রবল বা শীন্তশালশ করার জন্য চারাঁদকৈ রাজাদের আমন্নণ পাঠা- 
চ্ছিলেন, তখন দূর্যোধন এবং অজর্ন দুজনেই সহায়তা লাভের আশায় 
প্রীকফের কাছে ঘ্বারকায় পেশছুলেন। 

দূর্যোধন তো আগে পেছলেন এবং অজর্ন তার পরে। শ্রীকৃক তখন 
শুয়েছিলেন। কিন্তু দূর্যোধন নিজের অহঙ্কারের দরুণ শ্রীকৃষ্ণের খাটের 
মাথার দিকে গিয়ে বসলেন এবং অজর্নন বিনম্রভাবে খাটের পায়ের দিকে 
বসলেন। যখন শ্রীকৃ্ণ ঘুম থেকে উঠলেন তখন 'তনি অজরনকেই প্রথমে 
দেখলেন, তারপর ঘুরে তাকানোতে মাথার কাছে দূর্ষোর্ধনকে উপাবিষ্ট দেখতে 
পেলেন। 

দুজনেই নিজেদের আসার কারণ বললেন এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা 
করলেন যে তান যেন তাঁর পক্ষে যোগ দিয়ে ফুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। 
দর্যোধন বললেনঃ “আমি আগে এসেছি এই জন্য আমার দাবীর জোর 
বোশি।' শ্ীকৃফ বললেনঃ “দূর্যোধন, তুমি আগে এসেছ, একথা ঠিক আছে, 
1ল্তু আমি প্রথমে অজর্বনকে দেখোছ, এ-কথাও ঠিক, এই জন্য দুজনকেই 
সাহায্য করব। কিল্তু একপক্ষে একলা, 'নিঃশস্ম, সৈন্যহঈন আমি থাকব আর 
অন্য পক্ষে যাদবদের এক প্রবল সৈন্যবাহনশ থাকবে-এই দুইয়ের মধ্যে 
তোমার যা পছন্দ বেছে নাও, তবে যেহেতু অজ্ঞন তোমার চেয়ে ছোট, সেইজন্য 
প্রথম বৈছে নেবার আধিকার অজর্নেরই হওয়া উচিত।, দুজনের কাছেই এ 
প্রস্তাব গ্রহণীয় 'ছিল। শ্রীকৃফ এও বলোছলেন£ 'যাদবসেনাদের মধ্যে এত 
“সব বড় বড় যোদ্ধা আছেন, যারা বল ও পরাক্রমে আমারই সমান, তাদের 
“সকলের সংখ্যা হবে এক অক্ষৌহিনী সেনা। এ সব হল এক ভাগে আর এক 


ভাগে হলাম নিঃশস্ল আমি এবং তাতেও এই দর্তে বে আমি যম্ধ করব না, 
যাঁদও আম হুদ্ধ করতে সক্ষম। এই দৃই হল 'বিকল্প। এখন প্রথম পছন্দ 
অজূুনের। এবার বেছে নাও।' 

অজর্যন বললেনঃ শরীক, তোমার সৈন্য আমার চাই না। তুমি যুদ্ধ 
করো বা না করো, তা-ও আমার কাছে তুচ্ছ, আমার শুধু তোমার আশশর্বাদই 
চাই। এই জন্য তোমাকে বেছে নিলাম।' দুর্ধোধন এক অক্ষৌোহনশ সেনা 
পেয়ে অত্যন্ত খুশি হল এবং সে কৃষ্ধকে ছেড়ে যাদব-সেনাকেই বেছে নিল। 

বলরামের কাছে গিয়ে সে সারা ঘটনা জানাল। তখন বলরাম বললেন £ 
'দুর্যোধন! তুমি আমার বড় প্রিয়, তবে তুমি কৃষকে খুইয়ে বসলে, এ তোমার 
দূর্ভাগ্য। আম এখন নিরপেক্ষ থাকব, কারুর তরফেই যম্ধ করব না। আম 
তোমার পক্ষে আসব, এ আশা ছেড়ে দাও। আঁম কোনো অবস্থাতেই কৃষ্ণের 
বিপক্ষে দাঁড়াতে পারব না।, এইভাবে নিঃশস্, যুদ্ধ না করার প্রাতজ্ঞা সমেত 
কৃষ্ণ পান্ডবদের পক্ষে গেলেন অর এক অক্ষৌহিনী যাদব-সৈন্য কোরবদের 
পক্ষে যোগ 'দিল। 

যেহেতু কৃষ্ণ যুদ্ধ করবেন না, সেই কারণে তান অজর্যনের সারথি হলেন 
এবং যুদ্ধে অজ্নকে বরাবর আশা, উৎসাহ ও প্রেরণা দিতে থাকলেন। 

পাণ্ডবরা বারো বছর বনবাসে ছিলেন এবং তারপর দুয়োধনের সঙ্গে যে 
চযান্ততে প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ হয়োছলেন সেই মত এক বছর অজ্ঞাতবাসে 'ছিলেন। এক 
বছরের এই অজ্ঞাতবাস তাঁরা মৎস্যরাজ্যের রাজধানী বিরাট নগরে কাটাবেন 
বলে স্থির করেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে পাশ্ডবরা পাঁচ ভাই-ই এবং 
দ্রোপদীও নিজেদের পোশাক এবং নাম দুই-ই বদলে বিরাট-রাজার সেবায় 
কাটাবার জন্য বিরাটনগরে বাস করতে লাগলেন। সেই' অক্জাতবাসের সমগ্র 
কাহনী এখানে অপ্রাসাঁঞঙাক। 

ভঈম কচকবধ করলেন। এর খবর দূর্যোধনের কাছেও গিয়ে পৌঁছল, 
কিন্তু ভীমই যে কচককে বধ করেছে, এ বিষয়ে সে স্যানশ্চিত হতে পারল 
না, কেন না ভীম তো তার নাম এবং বেশ দুই বদলে ফেলোছল। দুর্োধন 
চারাদকেই তার দৃতদদর পাঠিয়ে রেখেছিল। তারা এই খোঁজ করার জন্য 
প্রাণপণ চেজ্টা করল যে পাণ্ডবরা কোথায় লবাঁকয়ে আছে, কেননা পাণ্ডবদের 
অজ্ঞাতবাসের খবর যাঁদ জানাজানি হয়ে যেত, তা হলে পাণ্ডবদের আবার 
বনবাস ভুগতে হত। কিল্তু যখন দূতেরা কোনোমতেই সফলতা লাভ করতে 
পারল না, তখন আঁভজ্ঞ লোকেরা বলল যে কচকের বধ ভম ছাড়া আর কারুর 
ঘবারা সম্ভব নয় এবং এই অনুমানের উপর নির্ভর করেই এই নিশ্চয় করা 
উাঁচত হবে যে পাস্ভবরা ংস্যদেশে বিরাটের রাজধানীতেই ল্বাকরে আছে। 
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এই অনুমান ঠিক কিনা তা পরাক্ষা বা যাচাইয়ের জন্য পাঁরকজ্পনা প্রস্তুত 
“করা হল এই যে বিরাট রাজার গ্রামগুলি কেড়ে নেওয়া হোক এবং বাদ 
“পাণ্ডবরা সেখানেই লুকিয়ে থাকেন তাহলে 'নিশ্চয়ই বিরাট রাজাকে সাহাধ্য 
করার জন্য যম্ধ করতে আসবেন এবং সেই যৃদ্ধে পাণ্ডবরা তা হলে আপনা 
আপনিই প্রকট হয়ে পড়বেন। এই পারিকজ্পনা অন:সারে গ্রামগ্ীল হরণ করা 
হল এবং যুদ্ধও হল। অজবন, যান নর্তকীর বেশে বিরাট রাজার কন্যা 
উত্তরাকে নৃত্যকলা শিক্ষা দিতেন, তাঁকেও বিরাটের পত্র উত্তরকে সাহায্য 
করার জন্য যুদ্ধে নামতে হদ এবং শেষে 'তান নিজের পরাক্রমে কৌরব- 
সেনাকে মেরে তাঁড়য়ে দিলেন। ইতিমধ্যে অজ্ঞতবাসও সম্পূর্ণ হয়ে গেল। 
এর পরে বিরাটের কন্যা উত্তরার সঙ্গে অজ্যনের পত্র আভমনযার বিবাহ "স্থর 
হল এবং এই মঞ্গল-উৎসবের প্রসঙ্গে পান্ডবরা আপন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়” 
স্বজনদের সেই উৎসবে উপস্থিত হবার জন্য নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। সেই 
উৎসবে যাদবরাও এলেন। বলরাম এবং শ্রীকৃও এসে উপাস্থত হলেন। 

বিবাহের আমোদ-আহনাদ শেষ হবার পর এটা স্বাভাবিকই 1ছল যে এবার 
ভবিষ্যতের পাঁরকল্পনা প্রস্তুত করা হোক যাতে কিভাবে পাণ্ডবদের প্রতি যে- 
সব অন্যায় করা হয়েছে তার প্রাতাবধান করে আবার ন্যায়ের পুনঃপ্রাতষ্ঠা 
করা যায়। তার জন্য বিরাট রাজার রাজসভায় সব 'হতৈষণঁদের মন্রণা আরম্ভ 
হল। সকলে নিজের নিজের আঁভমত জানলেন। শেষে শ্রীকৃষ্ণও সভাসদ্‌- 
দের সম্বোধন করে কিছু বলবার জন্য উপাস্থত হলেন। সমস্ত সভা শান্ত 
নিস্তব্ধ হয়ে কৃষ্ণের কথা শোনার জন্য উৎসূক হয়ে 'ছিল। 

কৃ বললেনঃ 'ভদ্রমহোদয়গণ! পাণ্ডবদের প্রাতি দূর্যোধন যা অন্যায়, 
করেছে, আপনাদের তা অজানা নয়। পাণ্ডবরা গিভাবে বারো বছর বনে 
কাটিয়েছেন এবং এক বছর অজ্ঞাত বাস করেছেন, কিভাবে ছলনা করে শকুন 
ইত্যাদিরা যুধিষ্ঠরকে জ;য়ায় হাঁরয়েছে এবং দ্রৌপদীকে অপমান করেছে, এ 
সমস্ত কথাই আপনাদের সকলের জানা। পাণ্ডবরা যাঁদ চাইতেন যে কোনো 
সময়ে যুদ্ধ করে কৌরবদের হারিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু যণীধাম্ঠর ধর্ম- 
পথ থেকে বিচ্যত হতে চাননি, সেই জন্যই যুদ্ধের পথ গ্রহণ করেননি । বনবাস 
এবং অজ্ঞতবাসের সব কষ্টই সহ্য করে গিয়েছেন, তবু নিজের ধর্মকে 
ছাড়েনান। 

'এখন সময় এসে গিয়েছে খন কিনা এই সমস্ত কিছু অন্যায়ের বোবা- 
পড়া হোক। সেই জন্য আপনাদের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন। 
এমনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক যা ন্যায়ের অন্সারী হবে এবং লোককল্যাণ- 
কারী হবে এবং কারদর প্রাত যেন অন্যায় না করা হয়। পশ্ডবদের এবং 


৭৪ 


অৃর্ধোধনের দুইয়েরই কলমণ যাতে হয়, এমন পথ বার করতে হবে। ধর্মপথ 
ত্যাগ করা অপেক্ষা নিজের সারা রাজ্য ত্যাগ করতেও যাধিষ্ঠর পিছপা হবে 
না। 

'কৌরবেরা যাঁধন্ঠিরের রাজ্যকে দাবিয়ে রেখেছে। এর অর্ধেক রাজ্য 
ন্যায়ের দৃষ্টিতে যুধান্ঠরেরই প্রাপ্য। তার উপর তার জন্মগত আধিকার। 
অধর্মের দ্বারা দূর্যোধন যাঁধম্ঠিরকে নিজের ন্যায়সঙ্গত অংশ থেকে বণ্চিত 
করে রেখেছে। পাণ্ডবরা যদ্ধে পরাজিত হনান। কিন্তু কপটতা দ্ব্যরা জযয়াতে 
তাঁদের হারানো হয়েছে। এ এক অধর্ম ঘটেছে।, 

'পাশ্ডবদের সারা জীবনে ধৃতরাম্ম্র এবং দোধন তাদের সঙ্গে কি ধরণের 
কপটতা করেছে, নিষ্ঠুর নির্দয় ব্যবহার করেছে, সেসব কথাই আপনারা 
জানেন। সেই অন্যায়কে দূর করে ন্যায়ের প্রাতষ্ঠা হওয়া দরকার । য্াধাঙ্ঠর 
যুদ্ধ চান না। তান ন্যায় চান। দূর্যোধন কণ চায়, তা আমার জানা নেই। 
কিন্তু আম্মার প্রস্তাব হচ্ছে যে এক৷ শ্রেষ্ঠ পরোহিতকে দূত করে আমরা 
কৌরবর্দের কাছে পাঠাই, সে বিনীতভাবে দুর্যোধনের কাছে এই নিবেদন করুক 
যে যুধিষ্ঠির যুদ্ধ নয়, ন্যায় চায়। সেই জন্য অর্ধেক রাজ্য তার পাওয়া 
উাঁচত।, 

বলরাম এই প্রস্তাবের সমর্থন করলেন বটে কিন্তু তাঁর যে দুর্যোধনের 
দিকে পক্ষপাত ছল, তা সংস্প্ট হয়েই প্রকাশ পাচ্ছিল। 'তাঁন বললেন ঃ 
পাণ্ডবরা তো কোরবদের সারা রাজ্য চাইছেন না। তাঁরা চাইছেন শুধু নিজের 
অংশটুকু । পুরোহিত দূত হয়ে যাক, তবে সব বড়দের বৃদ্ধদের যেন 
নমস্কার করে, কোনো কড়া কথা যেন কোনো অবস্থাতেই ব্যবহার না করে। 
যুধিষ্ঠির যা-ই বলুক, জুয়াখেলায় হেরে তো 'গয়েইছে। সেই জন্য সেই 
ঘটনার উল্লেখ করার সময় কৌরবদের অন্যায়ের কথা বার বার পুনরল্লেখ 
করা ভল হবে না। নম্রজবেই যুধিষ্তিরের নিজের অংশ চেয়ে নেওয়া 
উচিত।, 

বলরামের এই সওয়ালে কিছু পক্ষপাত ছিল, সেই জন্য সভাসদদের তা 
পছন্দ হল না। সকলেরই মনে হল যে দূর্োধন বলরামকে কিছ; উলটো- 
পালটা বুঝিয়েছে এবং তার প্রভাবও পড়েছে তাঁর উপর। 

বলরামের এই সমগ্র বন্তব্য যাধন্ঠিরের কাছেও বিস্বাদ বোধ হল কিন্তু 
তবু তিনি চুপ করেই থাকলেন। কিন্তু সাত্যাকর তা বরদাস্ত হল না। 
সে বলরামের বন্তব্যের মাঝখানেই তাকে খণ্ডন করে তাঁকে কড়া কথা শুনিয়ে 
শদল। সে বললঃ “বলরামের কথার আমার রাগ হয়াীন। রাগ হয়েছে সেই 
সব পভাসদদের উপর যারা বলরামের বন্তব্য চুপচাপ নিঃশব্দে শুনে গেলেন। 
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দূত পাঠাতে.হয় তো পাঠাও, কিল্তু সে শ্ধু সময় নষ্ট করা হবে মানত।-দুু 
পাঠাতে হয় তো পররোহিতকে নয়, আমাকে পাঠাও। আম দর্ষোধনের 
ঝটি ধরে এনে তাকে যুধাষ্ঠরের পায়ে ফেলে দেব। 

এই ক্রোধপূর্ণ বন্তবাকে সব সভাসদের্াই সমর্থন করলেন। দুপদও এর 
সমর্থন করে বললেনঃ প্র্যোধন হচ্ছে পাঁপম্ঠ, ভীখ্ম আর দ্রোণ নিজেদের 
বাম্ধ খুইয়ে বসেছেন বলেই দুর্ষোধনের পক্ষ নিয়েছেন। তা সন্েও প্নরো- 
গিতকে দূর করে পাঠানোতে আমার কোনো বিরোধ নেই। 

শেষে কৃ বললেনঃ “দাত্যাক এবং দ্লুপদ যথার্থ সত্য কথাই বলেছে 
বটে, তবে তা সত্বেও সকলের মত হচ্ছে এই যে একবার দূত পাঠিয়ে চেষ্টা 
করা হোক যাতে শাল্তিতেই সমস্ত ঝামেলা মিটে যায়। যাঁদ তাতে কু 
না হয়, তা হলে যুষ্ধথ তো আছেই। এইভাবে দত পাঠানোর জন, শ্রীরুকের, 
প্রস্তাব সববসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। 
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শান্তির জন্য প্রয়াস 


এই প্রস্তাব অন:সারে পাণ্ডবের দূত হাস্তিনাপরে গিয়ে পেণছালেন। ভ্রাঙ্মণ 
ধৃতরাম্ট্রের সভায় উপাঁস্থত হয়ে য্যান্তপূর্ণ ও সারগর্ভ কথায় ধৃতরাষ্ট্র এবং 
তাঁর রাজসভার সদস্যদের পাণ্ডবদের ব্ক্কুব্য শোনালেন। ভীম্ম পিতামহ এবং 
বিদর দুজনেই পাস্ডবদের বিশেষ ভালবাসতেন। সেই জন্য তারা দূত হয়ে 
যে পুরোহিত এসেছেন, তাঁকে ভালমত স্বাগত সংকারাঁদ্দ করলেন। তাঁরা 
সবাই পুরোহিতের বন্তব্য শোনার জন্য উৎসৃক 'ছিলেন। পন্রোহত মহাশয়ও 
নরম এবং গরম দুরকম কথাই ব্যবহার করে কৌরবসভায় নিজের বন্তব্য 
আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন £ “সজ্জনব্ন্দ! আম এতে বিশেষ খুশি 
যে এই বিশাল সভায় এমন লোক সব উপাঁস্থত আছেন, যাঁদের ধর্মে আস্থা 
আছে এবং যাঁদের ধর্ম সম্বন্ধে পরো জ্ঞান আছে। এই সভায় এমন মহান;- 
ভব ব্যন্তিও আছেন, যিনি ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য উপলাষ্ধি করেন এবং যাঁকে 
ভগবান বিবেকও দিয়েছেন। এমন মান্ষদের আমার বন্তব্য বুঝতে কোনোই 
অসুবিধা হবে না। 

“সংসার শুদ্ধ সবাই জানে যে ধৃতরাম্ট্র এবং পাণ্ড্‌ দুজনে একই পিতার 
সন্তান, সেই জন্য এই রাজ্যও কোঁরবগণ ও পাণ্ডবগণের সম্মিলিত সম্পান্ত। 
তা হলে কোন কারণে পাণ্ডবঙ্গের অর্ধেক রাজ্য পাণ্ডবদের আধকারে নেই? 
কেন সম্পূর্ণ রাজ্যাট ধৃতরাষ্ট্রের পুরাই নিজেরা আঁধকার করে বসে আছে ? 
পাণ্ডবদের সঙ্গো তারা সারা জীবন অধর্ম করে এসেছে। গোড়াতে তো 
তাদের মেরে ফেলারই চেম্টা করোছল। তা থেকে তারা কোনোমতে বেচে 
বেরয়ে এসেছে । বর্থন তাদের মারার চেম্টা বিফল হল, তখন আবার কপট 
জয়া খেলায় তাদের হারিয়ে তাদের রাজ্য কেড়ে নেওয়া হল। দ্রোপদশীকে 
অপমান করা হল। যাহোক, পাশ্ডবরা এখন সে-সব তিশ্ত কথা ভুলে যেতে 
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প্রস্তুত। তারা বনবাস এবং অজ্ঞাতবাস দুইয়েরই কষ্ট ভোগ করেছে। কিন্তু 
এখন পান্ডবরা সেই বারো বছরের 'নার্দস্ট কালকেও শেষ করেছে। এই জন্য 
এখন তারা নিজের অংশের রাজ্যটুকু চাইছে। তাদের এই চাওয়া সব দিক 
দিয়েই যান্তযুন্ত। যাঁদ দূর্যোধন তাতে সম্মত না হয় এবং ষুদ্ধই চায়, তা 
হলে তা-ও সে পেয়ে যাবে অর্থাৎ যুদ্ধ হবে। কিন্তু তার পারণাম হবে 
ভয়ঙ্কর। পাণ্ডবরা বলহণন নয়। কফ তাদের পক্ষে আছেন। ধর্ম তাদের 
পক্ষে। বড় বড় যোম্ধারাও তাদের দিকে আছেন। তাই কোরবদের পক্ষে 
এইটাই মঞ্গলজনক! হবে যে তারা য্ধাচ্ঠরের এই ন্যায়সঞ্গত দাবী মেনে 
নিক। এইজন্য আধনারা সবাই মিলে দূর্যোধনকে বোঝান যে সে এই 
গাপকর্ম থেকে নিরস্ত হোক, নইলে তার বিনাশ অবশ্যম্ভবী। 


'হয় পাণ্ডবদের রাজ্য পাণ্ডবদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক নইলে পাশ্ডবদের 
ক্রোধাশ্নির সম্মুখীন হবার জন্য তৈরী হোন। এই আগুনে দূর্যোধন এবং 
তার সব সঞ্গীসাথীরাই ভস্মীভূত হয়ে যাবেন। 


ভীঙ্ম এ সব শুনাছলেন। তান পুরোহিতের এই সব কথা অনুমোদন 
করে দূর্যোধন ও তার সঙ্গীদের বললেনঃ 'যাধাম্তর ধর্মনম্ঠ, তার সঙ্গো 
অন্যায় করা হয়েছে। পুরোহিত যা বলছেন তা সর্বথা সত্য। আমার পুরো 
বিশবাস আছে যে যাধাষ্ঠর শান্তি চায়। যৃধিষ্ঠিরের দাবী সব দিক "দিয়ে ন্যায়- 
সঙ্গত।” কিন্তু কর্ণ পিতামহের বন্তব্য শেষ হওয়ার আগেই রেগে উঠে দাঁড়াল 
এবং ভশম্মকে কটু কথা শোনাতে লাগল। গপতামহও 'বগড়ে গেলেন অর্থাৎ 
ক্ষৃত্ধ হয়ে উঠলেন। শেষে ধৃতরাম্ট্র মধ্যস্থতা করে পুরোহিত যে রাস্তা 'দয়ে 
এসেছিলেন সেই র্াাস্তাতেই পিছ; হটিয়ে বিদায় করলেন। বিদায় দেবার 
ময় ধৃতরাস্টর ব্রাহ্মণাটকে এও বললেন £ 'আমি সঞ্জয়ের হাত দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে 
সব কথার উত্তর পাঠাব। আমি এখন পর্যন্ত আমার সভাসদৃগণের সঙ্গে 
কোনো শলাপরামর্শও করতে পারনি এই সব মতামত নেওয়ার পরেই উত্তর 
যাবে।, 

িছাদন পর সঞ্জয় ধৃতরাম্ট্রের বার্তা নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে উপপ্রব্য 
পেশছাল। বার্তায় কোনো সন্তোষজনক উত্তর তো 'ছলই না। কেবল ছিল 
বেদান্তের দাম্ভিকতা, গরালভরা নীতি-কথা, বা সকলের কাছে পাষণ্ডের 
ভন্ডামী বলে বোধ হল। ধৃতরাস্ট্রের তরফ থেকে সঞ্জয় বললেনঃ যুধান্ঠর! 
তোমার যুদ্ধ করা উচিত নয়, কেন না এ হল পাপকর্ম। তোমার যাঁদ রাজ্য 
না-ও মেলে, তব সন্তুষ্ট থাকাই উচিত। কোনো অবস্থাতেই আঁহংসা ত্যাগ 
করা বাহত নয়। সকলের ভালোর জন্য সব সময় নিজের স্বার্থ ত্যাগ করাই 


৯১৮ 


প্রধান ধর্ম। আমি সম্পূর্ণ আশা কার যে আমার উপদেশ তুমি, ভশম, 
অজর্দন এবং কৃফ সকলেই স্বীকার করে নেবে।' 

য্যাধান্ঠর শান্তপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন, কিন্তু তারও এই সব ছলনা ও 
ভন্ডামিপূর্থ কথা শুনে রাগ হয়ে গেল। তান বললেনঃ “সঞ্জয়! ধৃতরাম্ট্ 
লোভের বশবতা হয়ে আমাকে এই উপদেশ পাঠাচ্ছেন। বারবার [তিনি নিজের 
ছেলেদের কথারই পুনর্ন্তি করে চলেছেন। আম তো বুদ্ধ চাই না, আমি 
তো কেবল ন্যায়াবচার চাই। কিল্তু ধৃতরাষ্ট্র তো গোড়া থেকেই ধর্মকে ভুলে 
বসে আছেন। যখন দ্যত-ক্রীঁড়া পাশা-খেলা চলাছল 'তাঁন এ-কথা জেনেও 
যে পাপ করা হচ্ছে তবু দনষোৌধনকে তার থেকে নিবৃত্ত করেনানি। তানি 
কোনো চেষ্টাই করেনান, উল্টে বার বার একই প্রশ্ন ীজজ্ঞাসা কারছেনঃ 
'কার 'জত হল ৮ তাঁর তো দূর্যোধনের জয়েই রস বা আনন্দ ছিল। তিনি 
গাপ-পুণ্যের ভেদকে একেবারেই ভুলে বসেছেন। 

'দ্রোপদীর অপমান হল, তা-ও 'তানি হজম করে গেলেন। সৈই প।প- 
কর্মে তাঁর সম্পূর্ণ অনুমোদন ছিল। দুর্যোধন অন্তত পাঁরজ্কার এটুকু তো 
বলে 'আম পান্ডবদের কোনো অংশ' বা ভাগ দেব না আব আমার এই 
জ্যেঠা তো একেবারেই পাষণ্ড। তার দেওয়া-নেওয়ার তা কোনো টাক 
বাপারই নেই। তার উপর নিজের করা অন্যায়ের জন্য এতটুকু বেদনা বোধও 
নেই। সে ন্যায় চায়ই না, উলটো আমাকেই বেদান্ত বা তত্বজ্বান শেখাতে 
চয়! এ পুরোপ্ুরিই এক ভণ্ড পাষণ্ড। এজন্য আমাব গে)ঠাকে গিয়ে 
বলোঃ 'যুধিচ্চির শান্তি চায়। পাণ্ডবেরা ধর্মের পথ কখনই ছাড়বে না। 
কিন্তু আমরা ন্যায় চাই। আমার রাজ্য এবং ইন্দ্প্রস্থ আমাকে ফিরিয়ে দাও। 
এই আমার ন্যায়সঙ্গত দাবী। আম্মার এই বার্তা ধৃতরাম্ট্রর কাছে পৌছে 
দাও। যাঁদ আমার অংশ আম পেয়ে যাই, তা হলে আর কোনো যুদ্ধ 
হবে না।' 

সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের কথার মাঝেই কথা কেটে বললঃ 'যাঁধান্ঠর। আমার 
সম্পূর্ণ বন্তব্য তো তুমি শুনলেই না। ধৃতরাম্ট্র এ-ও বলে পাঠিয়েছেন যে 
জীবন বড় স্বজ্প বা ছোট। এই ছোট দুদনের জীবনে এক তুচ্ছ সুখের জন্য 
যুদ্ধ করবে, নিজের আত্মশয়স্বজনপদর মারবে? এ পাপ কেন কিনতে যাচ্ছ ? 
এতে সংসারে তোমার ঘোর [নন্দা হবে, অপষযশ হবে। তাঁম পাপেব বোঝা 
মাথায় নিয়ে সারা জীবন অস্বস্তিতে কাটাবে । তুমি তৃষ্ণা বা কামনা ত্যাগ 
করো আর যুদ্ধের কথা ভুলে যাও। এই নশ্বর জঈবনে রাঞালাভ তোমার 
পক্ষে শোভনীয় নয়। তেরো বছর তো তৃমি বনবাস ও অজ্ঞাঙবাসে কারটি- 
য়েছ। তুমি ধৈর্য রক্ষা করেছ। এখনও ধৈর্য ধরো এবং ধৈর্য দিয়েই যুদ্ধের 
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চিন্তা ত্যাগ করো। তোমার বার্ধক্যও আসবে মৃত্যুও আসবে, এই জন্য 
এই সব নশ্বর সুখ থেকে মুখ ঘোরাও। 

“তুমি তেরোবছর ধৈর্য রেখেছ। সে-সময় তুমি যুদ্ধ করোনি। সেই 
জন্য আমি তো এই ভরসাতেই ছিলাম যে তুমি সারা ব্যাপারটা ভুলে গিয়ে 
নিজের ধৈর্য বজায় রাখবে। তুমি কেন আবার এখন পুরোনো ঘা'কে জিইয়ে 
তুলছঃ বাদ্ধমান লোকেরা তো অন্যকেও লড়াই করা থেকে 'নিরস্ত করে 
থাকেন কিন্তু তুমি তো মনে হয় বুদ্ধিকে জলাঞ্জাল দিয়েই বসে আছ। 

'বলা হয়ে থাকে যে সমঝদার লোক ক্রোধের বশীভূত হন না, কেন না 
ক্রোধ হল সব চেয়ে প্রবল বিষ। তাই জ্ঞান লোকেরা ক্লোধকে হজম করে 
ফেলেন এবং শান্তি লাভ করেন। হতে পারে তুমি ভীঙ্ম, দোণ, শল্য এবং 
আমার সন্তানদের বধ করে ফেলবে। কিন্তু আমাকে বলো, এতে তোমার 
কী লাভ হবেই আমি যাঁদ মেনেও নিই যে তোমারই জয় হবে তা হলেও 
আপন স্বজনদের মেরে তুমি সারা জীবন পস্তাতেই থাকবে। এইভাবে 
তোমার জীবন দুঃখেই কাটবে। অতএব ক্রোধকে ত্যাগ করো এবং আবার 
বনে চলে যাও এবং ভিক্ষা করেই জীবন নির্বাহ করো, শান্ত থাকো অথবা 
যাদবদের দয়ার উপর নির্ভর করে বেচে থাকো এবং সখী থাকো ।' 

সঞ্জয় এই বন্তব্য শানয়ে চুপ করে বসে পড়ল। পাণ্ডবরা শুনে স্তব্ধ 
হয়ে গেলেন। ভাম আঁদ্থর হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। সব ভাইয়েরা রেগে 
আগুন হয়ে উঠলেন। অজর্নের মনে হল এখান যুদ্ধ আরম্ভ করে 'দিই। 
যধাষ্ঠর সঞ্জয়ের দিকে মুখ করে বললেনঃ 'সঞ্জয়! আমার জ্কোঠামশাই 
বৃদ্ধ, প্রবীণ। তাই আমাকে ভাল-মন্দ বলার আঁধকার তাঁর আছে নিশ্চয়ই 
কিন্তু তিনি সেই আঁধকারের অসদব্যবহার করছেন। যাই হোক, এর উত্তর 
কৃষ্ই দেবেন। আমি লড়ব কি লড়ব না, এ বিষয়ে সব ভার স্থির করার 
অধিকার শ্্রীকৃষ্ণেরই। তাঁর অনুমাঁত ছাড়া আম কিছুই করতে পার না। 
যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ আমার সহায় আছেন আমার কোনো বিষয়ের চিন্তা নেই। 
কৃষ্ণ! তুমিই বলো, এখন তুমি কি বলছ? 

কৃষ্ণ যুধিম্ঠিরের কথায় বহবল হয়ে গেলেন এবং সঞ্জয়কে ধর্মসংয্যস্ত বচনে 
বললেনঃ “সঞ্জয়! পাণ্ডবদের যাতে ভালো হয় তাই দেখা আমার প্রথম ধর্ম 
বা কর্তব্য । সেইটিকে সামনে রেখেই ধৃতরাস্ট্রের পত্রদেরও দীর্ঘায় আম 
কামনা করি। কিন্তু ধৃতরাশ্টর বৃদ্ধির বহর দেখে আমার অনুকম্পাই 
জাগছে। সে জানে ধর্ম কোন দিকে আর পাপ কোন দিকে । তা সত্তেও 
সে যুধাষ্ঠরকে দোষী বলবার মত ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। তুমিও জানো যাধাত্ঠির 
ধর্ম থেকে কখনও 'বিচাঁলত হয় না। যাঁধঙ্ঠির তেরো বছর ধৈর্য ধারণ করেছে, 
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কেননা সে ধর্মকে ছাড়তে চায় নি। নইলে কবেই সে কৌরবদের শেষ করে 
দিতে পারত। কিন্তু ধর্মই তাকে আটকে রেখেছে। তা সত্তেও রাজা ধৃতরাম্ট্র 
যূধিম্ঠরের উপরই দোষারোপ করছে। মনে হচ্ছে তার বাদ্ধি-শুদ্ধি একে- 
বারেই লোপ পেয়েছে। তোমার রাজার বেদান্ত আওড়াবার কোনো আঁধিকার 
নেই। সে দাম্ভিক ও অহঞ্কারী। দ্রৌপদশীর অপমান ঘটল, সে-ই একটি 
পাপই দুর্োধনের নিধনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সেই অপমান আমাদের মধ্যে 
কৈউই ভুলিনি। ভনম বনে যাবার আগে যে প্রাতজ্ঞা করোছিল তা সে ভুলতে 
পারে না। দরঃশাসন ভীমকে অপমানিত করে 'গোরু্‌” বুল সম্বোধন করে- 
গিল। তা-ও ভীম ভোলে নি। সে দুঃশাসনের রক্তের পিপাস, | দূর্যোধনকে 
বোলো, ভঈম ঘুমের মধ্যেও দুর্ধোধনের উরুর কথা মনে রাখে। সেতা 
ভেঙেই ছাড়বে। এ সব তোমার জানা আছে, মনেও আছে। তা সত্ত্বেও 
তোমার মহারাজ কেমন করে সে-সব কথা ভুলে গেলেন ১ যাঁদ ভুলে গিয়ে 
থাকেন, তা হলে আম এক এক করে সে-সমস্ত কথা তাঁকে আবার শোনাতে 
পারি। তা সত্তেও আম শান্তি চাই। মহারাজকে গিয়ে বলো যে আম 
নিজে হাঁস্তিনাপুরে এসে তোমার মহারাজের দুস্ট পূরদের আবার বোঝাবার 
চেষ্টা করব। যাঁদ আবারও তারা না মানে, তা হলে তার একমাত্র দাওয়াই 
হল তীক্ষণ বাণ। আমি প্রাতজ্ঞা করাছ, যাঁদ দৃর্যোধন অধর্ম ত্যাগ করে 
যুধিম্ঠিরের ন্যায়সঙ্গত দাবী স্বীকার করে নেয়, তা হলে আম বদ্ধ হতে 
দেব না।, 

সঞ্জয় হস্তিনাপুরে ফিরে যাবার আয়োজন করল। পাণ্ডবদের কাছ 
থেকে দায় নিল। যাবার সময় সঞ্জয় যুধিম্ঠিরকে বললঃ 'আমি দূত 
হয়ে এসোৌছ, এই জন্য তোমাকে এই দুঃখকর বার্তা আমাকে শোনাতে হল, 
নইলে আসলে তো আম তোমারই বন্ধ5।' যুধিষ্ঠির আবার সঞ্জয়ের মারফৎ 
কৌরবদের শুভেচ্ছা পাঠালেন এবং ইন্ড্রপ্রস্থের দাবীও রাখলেন। কিন্তু 
যুধিষ্ঠিরের এই নম্রতা অজর্মনের পছন্দ হল না। সে সঞ্জয়কে 'দয়ে 
দু.যাধনের প্রাত কঠোর বার্তাও পাঠাল কিন্তু য্াধান্তর তাঁর নম্রতা ত্যাগ 
করলেন না। শৈষে সঞ্জয়কে বিদায় দলেন। 

সঞ্জয় উপপ্লব্য থেকে ফিরে হস্তিনাপুরে পেশছে সোজা ধৃতরাম্ট্রের মহলে 
গেলেন। ধৃতরাম্ট্র উপপ্লবো কি হল জানবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। 
সঞ্জয় সংক্ষেপে বললেনঃ 'যূধিষ্ঠির আপনাকে প্রণাম জানয়েছেন। সকলের 
কুশল-মঞঙ্গল জিজ্ঞাসা করেছেন। পাণ্ডব এবং শ্রীকৃষ সব কুশলে আছেন। 
আমার সেখানে গিয়ে বড় আনন্দ লাভ হয়েছে। ওখানকার পাঁরবেশ বড় 
নির্মল ও বিশুদ্ধ। তোমার এখানে তো যত কলুষতা নোংরামি ভরে আছে। 
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আমার তো না ভালো লগে তোমার ব্যবহার, না তোমার কথাবার্তা। আমি 
দূতের কাজ ঠিক মতই করেছি কিন্তু তাতে আমার কোনো তৃপ্তি বা আনন্দ 
ছিল না। তুমি পাপ কর্ম করছ, তা সত্ত্বেও তুমি নিজের মঞ্গল আশা করো, 
এ বড় আশ্চর্য । আমি তোম:র বার্তা পেশছে 'দিয়োছি। য্দাধান্ঠরের বার্তা? 
আমি তোমাকে কাল শোনাব। আজ আম ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এজন্য একট; 
বিশ্রাম করব। 

এই বলে তো সঞ্জয় জের বাড়ী গেল। কিন্তু ধৃতরস্ট্রের ভয়ানক 
আস্থিরতা দেখা দিল। সারা রাত তার ঘুম হল না। তখন সে বিদুরকে 
ডেকে পাঠাল। রাজা বললঃ শবদর! আম অত্যন্ত আঁস্থর হয়ে পড়েছি। 
আমার ঘুম আসছে না। আমাকে কিছু উপদেশ দাও যাতে একটু শান্তি 
পাই। এই শুনে বিদুর রাজাকে এক দীর্ঘ উপদেশ দিল, যা শবদুর-নীতি 
নামে প্রখ্যাত হয়েছে। সেই নীতি সকলের মননের উপযন্ত। এখানে তা 
আর উল্লেখ করা হল না। 

দ্বিতীয় দিন সপ্তায় সমস্ত কথা ধৃতরাম্ট্র এবং তার সজকে শোনাল, 
সবাই চুপচাপ শুনে গেলেন। ভীম্ম দুর্যোধনকে ভালবেসে বোঝাবার চৈষ্টা 
করলেন যাতে সে ন্যায়পথের অনুসরণ করে, কিন্তু তাতে তান সফল হলেন না । 

কর্ণ তো চটে উঠলেন কিন্তু পিতামহ তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। 
[তান দুর্যোধনকেই বোঝাতে থাকলেন। কিন্তু দূর্যোধন কোনো উত্তর দিলেন 
না। ধৃতরাম্দ্র বারবার সঞ্জয়ের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করতে 
লাগলেন। সঞ্জয় পান্ডবদের অমোঘ শান্তর বিশদ বিবরণ দিলেন, আর এই 
বর্ণনা করতে করতে বেহঃশ হয়ে পড়ে গেলেন। ধৃতরাম্ট্ও ভয়ের চোটে 
ঘাবড়ে গেলেন। সমগ্র ভাবষ্যং তাঁর কাছে যেন মহাকালের আঁশ্নীশখায় 
আচ্ছাদিত বলে মনে হল। তিনি বললেনঃ সঞ্জয়! কী কারঃ তোমার 
কথা তো সবই ঠিক কিন্তু আমার ছেলে তো আমার কথা মানে না। 

এতে সঞ্জয় চটে উঠলেন। তিনি বললেনঃ 'ধৃতরাস্দ্র! আসলে তুমিই 
হচ্ছ পাপী। 'বিদুর, ভীম্ম সবাই তেমাকে বোঝালেন কলন্তু তুমি কারুর 
কথাই মানোনি। তোমার দৃঢ় ইচ্ছা তো এই ছিল যে পাণ্ডবরা জ:য়াখেলার 
হেরে যাক এবং তোমার ছেলেদের জয় হোক। এখন তোমার ছেলেদের বিনাশ 
অবশ্যম্ভাবী । তোমার ছেলেরা একাঁদক 'দিয়ে ভাগ্যবান যে তারা রণক্ষেন্রে 
যুম্ধ করে মারা যাবে। 'কন্তু মহারাজ ! তুম তো ভাগ্যহশীন, দুর্ভাগা কেননা 
তুমি সারা বংশের নাশের কথা শুনবে এবং তা সত্তেও বেচে থাকবে। তাই 
আমি তোমার 'জন্যই শোকাতুর। দুর্যোধন কিছ আস্ফালন করল। সঞ্জয় ও 
বদর সবাই আবার তাকে বোঝাল কিন্তু সে রাগের চোটে সভা ছেড়ে চলেই গেল ॥ 


৯১০২ 


ধরন ও অধন্ন 


শ্রীকৃষ্ণ সঞ্জয়কে দিয়ে ধৃতরাম্ট্রকে এই বলে পাঠালেনঃ 'আমি নিজেই হস্তিনা- 
পুরে গিয়ে আবার একবার শেষ চেষ্টা করব। তোমাকে এবং তোমার ছেলে- 
দের বোঝাব যাতে যাদ্ধ না হয় এবং কৌরব-বংশ সর্বনাশ থেকে রক্ষা পায়। 
তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণ হাস্তনাপুর যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। 

হা্তনাপুর যাবার আগে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া দরকার 
ছিল। পরামর্শের এই কার্যক্রমের সূচীতে সবচেয়ে জরুরী এবং দামী 
পরামর্শ তো যাঁধান্ঠরের সঙ্গেই করবার ছিল। সেই প্রসঙ্গে যুধাষ্ঠর 
বললেনঃ কফ! তোমার তো হস্তিনাপুরে যাওয়া দরকার। ধৃতরাম্ট্র তো 
ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য খুইয়ে বসে আছে। আমার যুদ্ধ পছন্দ নয় কিন্তু 
দুর্ভাগ্যবশতঃ আম হচ্ছি ক্ষান্নিয়। এই জন্য আম নিরুপায়। যাঁদ আম 
শূদ্র হতাম তা হলে সেবা করেই পেট ভরে নিতাম অর্থাৎ উদরসংস্থান 
করতাম। যাঁদ বৈশ্য হতাম, তা হলে কেনা-বেচা' করে উদরভরণ করতাম। 
যাঁদ ত্রাণ হতাম তা হলে' ভিক্ষা চেয়েই কাজ চাঁলয়ে নিতাম। কিন্তু আম 
দাঁড়য়ে আছ ক্ষত্রিয় হয়ে। ক্ষত্রিয় তো 'দিতেই পারে, চাইতে পারে না। 
এই পাঁরাস্থাততে আমাকে আমার খুড়োমশাইয়ের লোভ-প্রবাত্তর দরুণ যুদ্ধ 
ফরতেই হবে। 

যারা আমার স্বজন আছে, আমার প্রিয় আছে তাদের মৃত্যুও আমাকে 
দেখতে হবে। যাঁদ আমি যুদ্ধ না কার তা হলে আমার নিন্দা অপযশ হবে 
এবং লোকে উপহাসও করবে। সেই জন্য তোমার এই শাল্তির জন্য প্রয়াস 
আঁভনন্দনীয়। আমার আশা যে তুমি সাফল্য লাভ করবে।' 

শ্রীকুষ$ বললেনঃ 'আম যথাসাধ্য আপ্রাণ চেষ্টা করব এবং যাঁদ সাফল্য 
লাভ করি, তা হলে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ রক্ষা পাবে।” 


যুধাম্ঠ৮০টর আবার বললেনঃ 'কৃফণ! .তোমাকে পাঠাতে আমার ভয়ও 
লাগছে, পাছে দুষ্ট দূর্যোধন তোমার কোনো ক্ষাঁত করে বসে। 

কৃষ্ণ বললেনঃ 'আমি মানছি দূর্যোধন নখচ এবং পাপা, সে সব কিছু 
করতে পারে কিন্তু তুমি বি*বাস রেখো সে আমার কোনো ক্ষাত করতে পারবে 
না। যাঁদ সে কিছ; নম্টাম করে তা হলে তুম যে যুদ্ধ করবে তার আগেই 
আমি তাকে এবং তার সম্পূর্ণ বংশকে ধবংস করে দেব। এই কারণে আমার 
জন্য তুমি চিন্তা কোরো না। তবে কোনো বোঝাপড়ার আশাই আমি কার 
না। 

সঞ্জয় তোমাকে ধৃতরাম্ট্রের বার্তা শুনিয়েই 'দিয়েছে। তারপরে তোমার 
পক্ষে কৌরবদের প্রাত কোনোরকম দয়া দেখানই উঁচত নয়। তুমি হচ্ছ 
ক্ষান্নয়। ক্ষান্নুয়ের পক্ষে দুটিই পথ আছে-হয় বিজয় নয় মৃত্যু। ক্ষরিয়ের 
পক্ষে দুইকেই স্বাগত জানানো উাঁচত। তোমার দুর্বলতা দেখান উচিত নয়। 
আত্মীয়দের প্রাতি মমতায় মোহে তোমার দীন দূর্বল হওয়া শোভা পায় না। 
কৌরবরা পাপনী, তাদের বধই প্রশস্ত। 

ক্ষান্য়ের কেউ স্বজন বা আত্মীয় থাকতে পারে না। িতামহের প্রাতিও 
তোমার অনুরাগ ত্যাগ করা উঁচিত। প্রশ্ন হল ধর্ম আর অধর্মের। স্বজন 
বা পরজনের নয়। অধর্মকে প্রাতরোধ করার জন্য পিতামহ বা দ্রোণ কিছুই 
করেন ন। দ্রৌপদশর লাঞ্না হল, তখনও তাঁরা মৌন হয়েই থাকলেন। এই 
অধর্মের দণ্ড সবাইকেই ভুগতে হবে। ধূৃতরাম্ট্ের রাজসভা পাপের ভান্ডার, 
তাকে ধবংস করাই ধর্ম। হস্তিনাপরে আমি কোনো সাফল্যই লাভ করতে 
পারব না। তবে আমার যাবার উদ্দেশ্য তো এটাও যে সেখানকার নাগারিক- 
দেরও আমি জানিয়ে দিতে চাই যে তাদের রাজা কিরকম নৃশংস এবং যধিষ্ঠির 
ধর্মের পথেই আছেন। এই সব কথা আমি সেখানকার জনগণকে বলব। 
আম চললাম। আমার অনপাস্থাতিতে তুমি যুণ্ধের প্রস্তাততে লেগে যাও। 
আমার সফলতার একেবারেই কোনো আশা নেই।, 

ভীমের সঙ্গেও পরামর্শ করা হল। তখন ভীম বললঃ “কৃ! তুমি 
যাঁদ সাফল্য লাভ করতে পারো, তা হলে আম খুশিই হব। দূযোধন দুজ্ট 
এবং অহংকার, তা সত্তেও যাঁদ শান্তি স্থাপন হয়ে যায় তা হলে তা মঞঙ্গালই 
হবে। 

এ কথা শুনে কৃষ্ণ খুব জোরে হৈসে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন “ভীম! 
তোমার মধ্যে আব'র এইরকম নম্রতা ও শান্তির স্পৃহা কবে থেকে জাগল 
কাল পরন্তি তো তুমি যুদ্ধের কথাই বলেছ, আজ শান্তির উপর লেকচার 
দিচছ। তেরো বছর ধরে এক রাতও তুমি সুখে নিদ্রা যাণান। বারবার তুমি 


১০৪ 


হ্নজের প্রাতিজ্ঞার কথা স্মরণ করেছ। আজ দেখাছ বড় শান্তিপ্রিয় হয়ে 
পড়ছ! তুমি হচ্ছ ক্ষত্রিয়। কৌরবদের পাপের কথা স্মরণ করো, যতক্ষণ 
পর্যন্ত তুমি এদের সবাইকে বধ না করছ ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কোনো 
শান্তিলাভের আশা নেই, এতে ভীম রেগে গেলেন। তিনি বললেন £ 
কফ! আমাকে নির্বল বলে গাল দিও না। আমি সেই ভীমই আছ, যা 
আগেও ছিলাম।, 

কৃষ্ণ বললেনঃ “ভীম! তৈরাঁ হয়ে যাও, যুদ্ধ বন্ধ হবে না।' অজর্ননের 
পালা যখন এল, তখন তিনি বললেনঃ কৃষ্ণ! যা উাঁচত হয় তাই করো । 
আমার কোনো চিন্তা নেই। যদ্ধ হয় তো তৈরশই আছি, না হয় তা-ও 
ভালো ।” কৃষ্ণ বললেনঃ 'অজন! এ কথা মনে রেখো যে কাল হচ্ছে সব 
চেয়ে প্রবল। যা বাধ 'নার্দ্ট কলর রেখেছেন তাকে আ'মও প্রাতরোধ 
করতে সক্ষম নই। তুমি মনে করছ আমি সব কিছ করতে পার, যা খ্াঁশ 
করতে পারি কিন্তু এ আশা মিথ্যা। আমার কাছে কোনো দৈব শান্ত নেই। 
যা সম্ভাব্য যা ঘটবার তাই ঘটবে । 

নকুল, সহদেবও আপন আপন আঁভমত জানালেন। তাঁরা দুজনেই যেন 
ক্রোধে আঁবস্ট হয়ে ছিলেন। সাত্যাঁক তো আরও গরম হয়ে ছিলেন। তিনি 
বললেনঃ 'একমান্র দুর্যোধনের মৃত্যুই পাপকে দূর করতে পারে । 

সব শেষে দ্রোপদীর পালা এল। সে তো আগে থেকেই গমরে উঠাছল 
ীভতরে ভিতরে । কৃষ্ণর সঙ্গে দেখা হবার পর সে যেন একেবারে রাগে ফেটে 
পড়ল। নিজের বেণী দুটিকে হাতে নিয়ে সে বললঃ কৃষ্ণ! এদের মনে 
রেখো । দুষ্ট দুঃশাসন আমার কেশপাশকে অপাবিত্র করেছে, সেই থেকে আমি 
বেণী বাঁধা ছেড়ে দিয়োছি। দুঃশাসন, যে হাত দিয়ে আমার চুলের বাটি 
ধরেছিল, তার সেই হাত কাটা হলে তবেই আম শান্তি লাভ করব। তখনই 
কেবল আমি আমার বিনুনি বাঁধব। আম আগুনের মত জবলাছি। একমান্ 
তুমিই আছ যে আমাকে শান্ত দতে পারো। কৃফ বললেনঃ “দ্রোপদশী! 
কেদো না। কিছদনের মধ্যেই তোমার শত্রুদের স্ত্রীরা কাঁদবে । 

এইভাবে মন্রণার পর কৃ রথের উপর বসে হাস্তনাপুরের দিকে রওনা 
হলেন। পাণ্ডবরা কৃষ্ণের রথকে অনেক দূর পর্যন্ত এঁগয়ে দিয়ে এলেন। 
'সাত্যকি কৃষ্ণের সঙ্গে হস্তিনাপুরে গেলেন। 

ধৃতরাষ্ট্র খন নিঞ্জের গৃণ্ডচরদের কাছ থেকে শুনলেন, যে কৃ 
হস্তিনাপুরের দিকে রওনা হয়েছেন, তখন 'তাঁন ভীত্ম আর বদুরকে পরা- 
মর্শের জন্য ডাকলেন। সপ্জয়কেও আসবার জন্য বলে পাঠালেন। দ্রোণ এবং 
ধূর্ধোধন তো আগেই রাজার কাছে 'ছলেন। 


১০৫ 


ধৃতরাম্ট্র এই পরামর্শের প্রসঙ্গেই তাঁদের বললেনঃ 'মহান্‌ কৃষ্ণ হস্তিনা- 
পুরে আসছেন। তিনি' যুদ্ধের বিষয় কথা বলতে আসছেন। কৃষক একজন 
মহাপুরুব। এই জন্য তাঁর যথাযোগ্য সংকার করা' উাঁচত এবং যে কোনো 
উপায্ে তাঁকে প্রসন্ন বা খুশি করা প্রয়েজন। তাঁর শুভেচ্ছা আমাদের বিশেষ 
দরকার। সেই জন্য তাঁর সমাদর এবং বিশ্রামের ভাল ব্যবস্থা হওয়া দরকার । 
পথেও তাঁর যাত্রা যাতে সুখকর হয় তারও ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। আবার 
দুর্যোধনকে বললেন£ দূর্যোধন! যাঁদ আমরা কৃষ্ণকে খুঁশ করতে পার 
তা হলে তোমারই লাভ হবে। ভীম্ম! তোমার কি মত? ভম্মও এ কথার 
অনুমোদন করলেন। দূর্যোধন বললেনঃ “আম যথোচিত সব ব্যবস্থা করে 
[দিয়েছি 

বিদূরকে ধৃতরাম্ট্র বললেনঃ “কৃফ আজ রাত্রে কুশস্থলে পেশছে আগামী- 
কাল হস্তিনাপরে পেশছে বাবেন। িদুর! তুঁম নিজের হাতে সমস্ত 
ভার নিয়ে এই মহান পরষের সমাদরের সব ব্যবস্থা করো।” একট থেমে 
িদুরকে তিনি আবার বললেনঃ “কৃফকে বহঃমূল্য উপহার এবং মণিমূস্তাঁদও 
দেওয়া উচিত। একটি ভাল রথ এবং ভাল ঘোড়া এবং আরও হাজারও জিনিস 
উপঢোঁকন হিসাবেও কৃফকে দেওয়া উঁচত। আম তাঁকে খুশি করার জন্য 
অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। তোমরা সবাই এ সম্বন্ধে কি বলো? 

বিদুর মুচকে হেসে বললেন& 'রাজন্! এই ভূমণ্ডলে কৃষ্ণের মত 
মহান্‌ পুরুষ না আজ পর্যন্ত কেউ জন্মেছে, না ভাবষ্যতে জন্মাবে। সেই 
কৃষ্ণ সম্বন্ধে তুমি বাচ্চাদের মত কথা বলছ। তুমি কৃষকে জানো না। তুমি 
তাঁকে ঘুষ "দিয়ে কিনতে চাইছ, এতে আমার হাঁসি পাচ্ছে। হঠাৎ তুমি 
আকাস্মকভাবে এত উদার হয়ে পড়লে' কি করে? পাণ্ডবদের তো তুমি 
পাঁচখানি গ্রাম দিতেও প্রস্তুত নও আর কৃষক মাঁণম্ন্তা দিয়ে জয় করতে 
চাও? যদি তুমি সাত্য সাঁত্য কৃষকে খুশি করতে চাও তা হলে তার একটিই 
পথ আছে। সেটি হল এই যে তাঁর আভমতকে স্বীকার করে নাও। কৃষের 
সবচেয়ে বড় সম্মান হবে এইটিই যাঁদ তুমি তাঁর কথাকে মেনে নাও। কৃষ্ণ 
তোমার মঞ্গলের জন্যই আসছেন। 'তাঁন শান্তি চান। তোমারও মঙ্গল 
তাতেই। কিন্তু কৃষ্কে হারাজহরৎ দিয়ে কিনতে চাইছ, এতে আমার হাঁস 
পাচ্ছে। আকস্মিকভাবে এত উদার তুমি কি করে বনে গেলে ?, 

দুর্ধোধনও এ সব শুনছিল। সে বললঃ খখুড়ো বদূর ঠিকই বলছেন। 
পাস্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণের অচ্ছেদ্য প্রেম। পিতৃদেব! আপনার পরামর্শ মূর্খতা" 
পূর্ণ। কৃষ্ণ এমন পাগল নয় যে তাকে এইরকম লোভ 'দিয়ে ফাঁসান যাবে? 
হারামোতি দিয়ে কৃফকে কিনে নেবার চেম্টা করা, এ হল কৃষককে অপমান করা ৯ 
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কষ শ্রেষ্ঠেরও শ্রেষ্ঠ, বড়র চেয়েও বড়। তিনি সাঁত্যই মহাপুরুষ । আপনার 
এই পরিকল্পনা থেকে আমারও কোনো লাভ হবে না। তাঁর সংকার-সমাদর 
নিশ্চয়ই করা উচিত, কিন্তু এই' ধরনের পাগলামির চেষ্টা ত্যাগ করা উচিত 
ভীব্ম বললেনঃ “কৃষ্ণ মান-অপমানের উধের্বে। "তানি সত্যব্রত এবং সত্যাপ্রয় 
মহাপুরুষ। তাঁকে যাঁদ খাঁশ করতে হয় তা হলে তাঁর কথকে মেনে নেওয়া 
উাঁচত। 

দূর্যোধন একটু চটে উঠল। সে বললঃ শপতামহ! আপাঁন পান্ডব- 
দেরই ন্যায়ব্রতী বলে মনে করেন এবং তারের গুণগ্ানে আপনার “কখনও ক্ুন্তি 
নেই। কিন্তু আমি একাঁট পাঁরকল্পনা করে রেখোছি। সেট হল এই যে 
আম কৃষককে ধরে পাকড়ে কারাগারে পুরে ফেলি । এইভাবে পান্ডবরা অসহায় 
হয়ে পড়বে আর এই সারা ফাস্মাদও চকে যাবে। আমাব মতে এই হল সব 
চেয়ে ভালো উপায় এবং একে কার্যে পাঁরণত করার জন্যই আম চেষ্টা করব।, 

ধৃতরাম্ট্র এই শুনে ঘাবড়ে গেল। সে বললঃ 'পূত্র! এরকম মর্খাঁম 
কক্ষনো কোরো না। কৃষ্ণ দূত হয়ে আসছেন। তিনি আমাদেরই পাঁরবারের 
একজন। তাঁর কোনো ক্ষাতি করা মহাপাপ । 

ভীম্ম যখন শুনলেন তখন খেপে উঠলেন। 'তাঁন বললেনঃ ধিতরা্্র 
তোমার ছেলে সর্বনাশ কাঁরয়েই ছড়বে। তার কথা শনে আমার ধিক্কার 
জন্মে যাচ্ছে। আমি আর বোঁশ শুনতে চাই না। আম এবার যাচ্ছি।, এই, 
বলে ভীঁজ্ম সেখান থেকে চলে গেলেন। 
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অধর্শশীল দূর্যোধন 


এর পরের দিন কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে পেশছ্দলেন। ধৃতরাম্ট্র, ভীজ্ম, দ্রোণ এবং 
কূপ আগুন হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গেলেন। দূর্যোধন, তার ভাই 
এবং কর্ণও স্বাগত অন[ষ্ঠানে যোগ 'দলেন। সমস্ত শহর সাজান হল। 
নাগাঁরকরা কৃষ্ণকে বিপুল অভ্যর্থনা জানালেন। কৃষ্ণ ধৃতরাস্ট্রের রাজ-ভবনে 
পেশছালেন। রত্রখাঁচত সিংহ।সনে তাঁকে বসান হল । কৃকের মুখ প্রসম্নতার 
উদ্ভাঁসত 'ছিল। বৃদ্ধদের নমস্কার করে এবং আন.ষ্ঠানক স্বাগতের পর 
তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে উঠে বিদুরের কাছে চলে গেলেন। সেখানে কুন্তীর 
সঙ্গে মিলিত হলেন। কুশল-মঞ্গল জিজ্ঞাসাঁদ হল। কুন্তী জের ছেলে 
দের কুশল-মঞ্গল জানতে চাইলেন। কৃষ্ণ বললেনঃ পাস! এবার তোমার 
দুঃখের দিন শেষ হতে চলেছে। এবার সুখের উদয় ঘটতে যাচ্ছে। পাণ্ডব- 
দের তপস্যার ফল শীঘ্রই মিলবে। তুমি চিন্তা কোরো না? 

কুন্তীকে সান্ছনা দিয়ে ক দূর্যোধনের রাজভবনের দিকে এগয়ে গেলেন। 
দুর্যোধনের বাড়ী এমন একটি সহন্দর ইমারত যে তা যেন ইন্দ্রের রাজপ্রাসাদ- 
কেও হর মানায়। কয়েকটি 'সিপড় পার হয়ে গিয়ে কৃষ্ণ দুর্যোধনের রাজ- 
প্রাসাদের ভিতরে এক অত্যন্ত সসাঁজ্জত দালানে গিয়ে পৌৌছালেন, যেখানে 
দর্ষোধন নিজের সঙ্গী-সাথীদের আশে-পাশে বাঁসয়ে নিজে এক উচ্চ 
1সংহাসনের উপর বসে ছিল। 

কষ এসে পেশছুতেই, দূর্যোধন, শকুনি এবং তার সঙ্গ দুঃশাসন, কর্ণ 
ইত্যাঁদ সবাই উঠে দাীড়য়ে কৃষকে স্বাগত জানালেন এবং অত্যন্ত আদর- 
যত়ের সঙ্গে তাঁকে এক উচ্চাসনে বসালেন। এই উচ্চাসনাঁট মাঁণ-মুস্তাখাঁচিত 
এবং হাতির দাঁতের ও সোনার কাজ করা স্ন্দর অলঙ্করণে সুশোভিত ছিল। 

কৃষের মুখে প্রসম্নতা ও মৃদু হাঁস লেগে ছিল। আকাতর মধ্যেও 


প্রফল্পভাব ছিল। পরস্পরের কুশল 'বানময়ের পর দূর্যোধন কৃষ্ণকে বলল £ 
কফ! এই ব্যাপারে আমার মনে বড় আঘাত লেগেছে যে তুমি আমার আতথ্য 
গ্রহণ করলে না। আমি তোমার আদর-অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন 
করে রেখোছলাম। তোমার জন্য আমি অনেক রকম রান্না তৈরশ কাঁরয়ে- 
[ছিলাম। তুমি সেঁসবকে তুচ্ছ করে অবহেলা দেখিয়ে বিদুরের কাছে গিয়ে 
থাকলে, এতে আমার বড় কষ্ট হল।, 

কৃষক তো প্রথমে চুপচাপ শুনেই যাচ্ছিলেন, শেষে মৃদুভাবে বললেন £ 
দূর্যোধন! এরকম বলছ কেন? তুমি তো আমার যথেম্ট আঁতথ্য করেছ। 
তোমার এখানে উঠিনি বা থাঁকাঁন, এর জন্য অনুযেগ করা বথ্‌। নিজের 
কাজ সমাধা হয়ে গেলে আমি নিশ্চয়ই তোমার বাড়ীতে থ।কব এবং তেমার 
সঙ্গে খাব। 

দুর্যোধন বললঃ 'তোমার এ বলাটা য্দান্তযুন্ত নয়। তোমার কাজ সমাধা 
হোক বা না হোক, তুমি আমার কুটুম্ব বা আত্মণশয় আছই। দুইপক্ষের 
কাছেই তুমি সমান সমাদরের যোগ্য । এই জন্য আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে 
তুমি আমারই অতাঁথ হয়ে থাকো। তোমার এবং আমার মধ্যে তো কোনো 
মনান্তর নেই। কুটম্ব বা আত্মীয়তার সম্বন্ধের দরুণও তোমার উপর আমার 
কিছ; দাবী বা আঁধকার আছে। তা সত্বেও তুমি আমার আঁতথ্য গ্রহণ 
করলে না, এটা তোমার সরাসাঁর ভুলই হয়েছে। 

শুনে কৃষ্ণ একটু মূচাক হেসে বললেনঃ তুম, দূর্যোধন, অনযোগ 
করছ, তাই আমাকে একটু খোলাখুলিই বলতে হাবে। তোমার এই বিপ,ল 
আতিথ্যে অমার কোনো ব্যাচ নেই, কেননা যে-বাড়তে সত্য আব ন্যায়েব 
স্থান নেই, সেখানে সেই বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করতে আমার স্পৃহা নেই। 
পাণ্ডবদের উপর তোমার অত্যন্ত 'বিদ্বেষ। তাদের সঙ্গে তেমার শঘুতা 
এবং তা একেবারেই অকারণে । যে মানুষ লাভের বশবত+ হয়ে নায়ের পথ 
থেকে বিভ্রষ্ট 'বিচাঁলত হয়, তাকে আম মানুষদের মধ্যে এক অত্যন্ত' ঘৃণ্য 
হীন জীব বলে মনে কার। এই জন্য তোমার অন্ন খ'ওয়া আমার কাছে 
শব্লুর অন্ন খাওয়া। তা আমি কেমন করে খেতে পার? পাশ্ডবরা আমার 
প্রাণ, কারণ তারা সত্য এবং ধর্মের পথে আছে। বিদুরও ন্যায়পথের পাঁথক, 
সেই জন্যই আমি তোমার অন্ন ত্যাগ করে তারই বাড়ী চলে গেলাম। এই 
স্পজ্ট কথাটি তোমাকে বলে দেওয়া কর্তব্য বলেই আমাকে মূখ খুলতে হল। 
এই বলে কৃষ্ণ উঠে দাঁড়ালেন এবং হে+টেই বিদুরের বাড়ীর দিকে চলে গেলেন। 

কৃষফের সঙ্গে সঙ্গো ভীঁম্ম এবং কৃপাচার্যও বোঁরয়ে পড়লেন। তাঁরা 
বললেনঃ 'কৃফ! আমরা তোমার জন যে জায়গা ঠিক করে রেখোঁছ, 
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সেখানেই চলো। কিন্তু কৃ বলংলনঃ পিতামহ! আপাঁন আমাকে 
আশীর্বাদ দিয়ে কৃতার্থ করেছেন, সেইটিই আপনার কম আতথ্য নয়। 
আমাকে এখন ক্ষমা করূন। আপনারা সব ফিরে যান, কেননা আম বিদরের 
ওখানেই থাকব।' 

বিদুরের বাড়ীতে পোৌছদতেই কৃফকে পরম প্রেমে স্বাগত জানান হল। 
বিদুরের কাছে খাওয়া-দাওয়া করে কৃষ্ণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন। তারপর 
দুজনে মিলে প্রস্তাবিত বিষয় 'নয়ে পরস্পর কথাবাতা আরম্ভ করলেন। 
বিদুর বললেনঃ কৃষক! তোমার আসা নিম্ফষল হবে। দুর্যোধন হচ্ছে মড়। 
সে কিছুই শুনতে প্রস্তুত নয়। সে একেবারে হতবনাদ্ধ হয়ে গিয়েছে। পাপে 
তার বাঁদ্ধ মালন হয়ে গিয়েছে। সে তোমার পরামর্শ শুনতে রাজা নয়। 
সে মনে করে যুদ্ধে তার জয় অবশ্যম্ভাবী । ভনজ্ম, ছ্রোণ, কৃপাচার্য, অশ্ব- 
থামা, কর্ণ এবং জয়দ্রথ সব তার 'দকে এবং সে এক বিশাল সেনাও একব্র 
করেছে। সে তো মনে করে একলা কর্ণই তার জয়ের পক্ষে যথেমন্ট। তবে 
আবার মিটমাট বোঝাপড়া কিসের জন্য ঃ সে যুদ্ধ থেকে বিরত হবে না।, 

'এদের মধ্যে গিয়ে তোমার বসাটাও আমার মনে কিরকম ঠেকছে অর্থাৎ 
পছন্দ নয়। আমি তোমাকে ধৃতরাস্ট্রের রাজভবনে যাবারও পরামর্শ দেব না। 
তারা তোমাকে অপমান করবে। তোমার ক্ষতিও করতে পারে। এ সবই 
আমার কাছে চিন্তার বিষয় ।” 

কৃ বললেনঃ পশবদুর! তুমি আমার একান্ত শনভা্থা। আম জান 
তুমি যেরকম যা বলছ তাই ঘটবে। এ সব জেনেশনেও আমি এখানে 
এসেছ, কেননা আমি এদের সবাইকে কালের মুখ থেকে বাঁচাতে চাই। যাঁদ 
আমি সফল হই তো ভালোই কিন্তু বিফল হলেও অন্তত আমার এইট,কু 
সান্বনা থাকবে যে আমি এক ভালো কাজের জন্য চেম্টা তো করেছি। 

'মানুষ যাঁদ কেবল মনেই পাপের চিন্তা করে এবং সেই খারাপ মতলবকে 
কাজে পাঁরণত না করে, তা হলেও সে পাপের ফল থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। 
এই জন্য যাঁদ আম দুর্যোধনকে এবং ধৃতরান্ট্রের পাপ চিণ্তাকে অন্তত কাজে 
পারণত হওয়া থেকেও আটকাতে পার, তা হলে তাদের সবাইকে আম 
ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পাঁর। 

'কুরুবংশের উপর এ সময় এক মহা বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। ধ্বংসকারী 
মেঘ যেন ঘনিয়ে আসছে। কারুর বিনাশের সম্ভাবনা জেনেও যাঁদ কোনো 
সক্রিয় লোক তাকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টা না করে, তা হলে সে-মানৃষ মানুষ 
নয়, সে পশু। পাপশকে যাঁদও তার পাপ বিনম্ট করতে চলেছে, তবু সং 
পনর্ষের কাজ হল সেই পাপণকে দরকার হলে জোর করেও পাপের কূপ 
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থেকে টেনে তোলা । আমি এখানে তা-ই করতে এসৌছ। আমার এই প্রয়াস 
বা প্রচেষ্টা সমগ্র মানব সমাজের সেবা। 

'এই জন্য আম দূর্যোধনকে সবরকমে বোঝাতে চাই যে হ্াাধান্ঠর শান্তি 
চায়। হয্াীধান্ঠর আমার প্রয়। সে এক মহান পুরুষ, ধর্মাত্মা। আমার 
পক্ষে এটা বিশেষ গৌরবের কথা যে আমি যাঁধাচ্ঠরের প্রিয়পা। তার 
সন্তুষ্টির জন্যও এই সন্ধি-প্রস্তাবকে সফল করতে আম প্রাণপণ চেস্টা করব। 
সেই জন্যই আম এখানে এসোছ। আঁর্ম অন্তত প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, 
এইটুকু মনে করতে পারলেও আমার তৃষ্তি হবে।, 

'আরও একটি কথা আছে। আম কৌরবদের সভায় এই ধরনের ব্যবহার 
করতে চাই যে যাতে সারা দুনিয়ায় সবাই পুরোপ্যাঁর জেনে যায় যে যাঁধান্ঠর 
শান্তাপ্রয়, সে শান্তি চায় আর দুর্যোধন চায় যুদ্ধ। যাীধান্ঠর হল এক 
সরল, ন্যায়াপ্রয়, ধর্মাত্মা ব্যন্তি। অন্যাদকে দুযোৌধন লোভের বশবতাঁ হয়ে 
কেবল পাপাচরণেই উদয্ক্ত। 

“তার পক্ষপাতদেরও আঁম এই বলতে চাই যে ন্যায় কার পক্ষে এবং 
কভাবে তারা দুর্যোধনের পক্ষ নিয়ে প্রকারান্তরে পাপেরই পক্ষ নিচ্ছে। ভীঙ্ম, 
দ্রোণকেও আম এই বলে দিতে চাই যে তাঁরাও সবাই এই পাপের অংশশদার 
হচ্ছেন। 

যুদ্ধকে থামানো যেতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত তা সত্তেও যাঁদ যুদ্ধ 
হয়ই, তা হলে সংসার অন্তত জৈনে যাবে যে যাঁধান্ঠর শান্তি স্থাপনের প্রয়াস 
করেছিল। এই সব উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এখানে এসোছ। এই বলে কৃষ্ণ 
নিজের বন্তব্য শেষ করলেন এবং শয়নাগারে প্রবেশ করলেন 

পরের দিন সকালে যখন কৃষ্ণ প্রাতঃকৃত্যাদ শেষ করছিলেন, দৃোধন. 
কর্ণ এবং অন্য কৌরবদের সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণকে রাজসভ য় নিষে যাবার জন্য 
বিদুরের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। দারূক কৃষ্ণের রথ নিয়ে-এল এবং তার 
উপর কৃষ্ণ ও বিদুর দুজনে বসলেন। এঁদকে দূর্যোধন এবং কর্ণ দূর্যোধনের 
রথে বসে কৃষ্ণের রথের পিছন-পিছু চললেন। সাত্যাকি এবং কৃতবর্মা সবাই 
তাঁদের পিছন পিছন চললেন। 

কৃফকে এঁগয়ে নিয়ে আসার জন্য কৌরব-সেনার রাঁক্ষদলের এক অংশ 
ছিল। এইভাবে কৃষ্ণের অভ্যর্থনার জন্য ষা কিছ করা হয়েছিল সবই 
অতুলনায়। 

কৃষ্ণের রথের সঙ্গে হাতি ও ঘোড়ার শোভাষান্রা চলতে থাকল। সব নগর- 
বাসী কৃষককে দেখবার জন্য ভেঙে পড়েছে। শোভাষান্লা ধৃতরাষ্টরে রাজ- 


১১৯ 


প্রাসাদে গিয়ে থামল। এই সোরগোল শুনে কৌরবপক্ষীয় রাজন্যবর্গ কৃঁফকে: 
এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সব বাইরে এসে দাঁড়য়ে গেলেন। 

যখন কৃফ রথ থেকে নামলেন, তখন তাঁর এক হাত ধরলো বিদুর এবং 
অন্য হাত ধরলেন সাত্যাক। কৃফ যখন কর্ণ এবং দূর্োধনের সঙ্গে রাজ. 
ভবনের মণ্ডপে প্রবেশ ফরলেন, তখন ধৃতরাম্ট্র অন্য বৃদ্ধ কৌরবদের নিয়ে, 
দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং যতক্ষণ কৃ আসন গ্রহণ না 
করলেন তাঁরা সবাই দাঁড়য়েই রইলেন। কৃষ্ণের জন্য একাঁট বিশেষ সিংহাসন 
রাখা হয়েছিল। বসবার আগে কৃষ্ণ দেখলেন যে নারদ এবং অন্যান্য খাঁষগণও 
এসে উপস্থিত হয়েছেন, যাঁরা রাজসভায়' প্রবেশের জন্য উৎস্‌ক। কৃ এ 
বিষয়ে ভীত্মকে ইশারা করলেন। ভীঙ্ম তা বুঝেই নিজে গিয়ে খাঁষদের, 
অত্যন্ত সম্মানপূর্বক ভিতরে নিয়ে এলেন। 

সবাইকে সম্মানপূর্বক আপন আপন আসনে বসাবার পর কৃষণও 'স্মিত- 
হাস্য সহকারে আপন সিংহাসনে বসে গেলেন। দুঃশাসন সাত্যাককেও 
সসম্মানে এক বিশেষ আসনে বসালেন। দুরোধনের ভাই এগয়ে গিয়ে কৃত- 
বর্মাকে আসন দিলেন। কৃষ্ণের কাছেই দূর্যোধন এবং কর্ণ একই আসনের 
উপর বসলেন। শকুনিও তাঁর কাছেই এসে বসে পড়লেন। বিদুর কৃষ্ণের 
আসনের কাছে বসে গেলেন। 

সকলের দৃষ্টি কের দিকে 'নার্ণমেষ নবদ্ধ। বারবার কৃষ্কে দেখেও 
দর্শকদের যেন তৃষ্ণা মিটছে না। কৃষ্ের মেণহনী শান্ত যেন সবাইয়ের উপর 
কী এক জাদু বিস্তার করাঁছল। তাঁর প্রাতভার আলোকে ধৃতরাস্ট্রের রাজসভা 
যেন আলোকিত হায়ে উঠল। 

কৃষ্ণের গলায় কৌস্তুভ মাঁণ ঝূলছিল, পাঁতবসনে আবৃত কৃষ্ণকে দেখে 
মনে হচ্ছিল যেন এক শ্যামল পর্বত উদীয়মান সূর্যের অরুণচ্ছটায় আচ্ছাদিত। 
সভায় নিবিড় নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। হঠাৎ কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর দেই নিস্তব্ধ- 
তাকে ভঙ্গ করল। কৃষের ভাষণে সভাকক্ষ গুঞ্জরিত হয়ে উঠল এবং মনে 
হল যেন দূর থেকে কোনো কিছ-র গর্জনে যেন সারা বাড়ী কেপে উঠল । 


৯৯৭ 


ধন্নসভা এবং পাপসভ৷ 


কৃষ্ণ ধৃতরাম্ট্রকে সম্বোধন করে বলতে আরম্ভ করলেনঃ 'ধৃতরাম্ট্! আমি 
অনেক যোদ্ধার্দের মত্যুমূখ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসৌছি। 

শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাম্ট্রকে সম্বোধন করে আবারও বললেনঃ 'মহারাজ! হস্তিনা- 
পুরে আমার আসার প্রধান উদ্দেশ্য হল অনেক যোদ্ধাদের মৃত্যু-মূখ থেকে 
রক্ষা করা। কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে শান্তি-স্থাপন হোক, এই আমার চরম 
লক্ষা বা উদ্দেশ্য। আপনার বংশ জগদ-বখ্যাত। ভারতবর্ষে কৌরব কুল এক 
শ্রেচ্ঠ বংশ। কৌরবের পূর্বপঃরুষেরা তাঁদের সমাদ্ধর সময় প্রভূত যশ অর্জন 
করেছেন। তাঁরা দয়ালুতা, সত্যাপ্রয়তা, উদারতা, ন্যায়াপ্রয়তা এবং সংঁচন্তার 
জন্য প্রখ্যাত হয়ে আছেন। এমন শ্রেষ্ঠ বংশে জন্মগ্রহণ করে আপনার কি 
এটা উচিত হাবে এতাঁদনের এই এঁতিহোর গৌরবকে আপান নষ্ট করে 
ফেলবেন ? 

'আপাঁন যা করছেন তা আপনার পক্ষে একান্ত অযোগ্য কাজ। আপনার 
ছেলেরা ন্যায় এবং ধর্মকে জলাঞ্জাল 'দিয়ে ফেলেছে। তারা ব্যাধের মত ঘোর 
পাপের অনুসরণ করছে। তাদের মধ্যে না আছে সংযম, না বৃদ্ধদের প্রাতি 
সম্মান বাদ্ধ। তাদের কুকর্মের কথা আপনার কাছে লুকানো নেই। পাঁরাস্থাত 
এখন এমন সংকটপূর্ণ হয়ে দাঁড়য়েছে যে তা আপনার বংশ এবং সমগ্র 
সংসারের পক্ষেও অত্যন্ত সাংঘাতিক ধ্বংসকারক। যাঁদ আপাঁন চান তা হলে 
তাদের সংযত করে সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারেন। যাদ কোনো কাজ 
কঠিনও হয়, কিন্তু তার 'পিছনে বাঁদ প্রবল ইচ্ছা থাকে তা হলে সে কাজ 
সাধিত হয়ে যায়। সেইজন্য আমি বলাছ যে আপাঁন আপনার পরের 
নিয়ল্পণে রেখে তাদের পাপের পথ থেকে নিবৃত্ত করন। এই রাজসভার সব 
লোকই জানে যে আপানি ধাঁদ চান তা হলে নিজেকে শন্ত করে, নিজের 
'অস্তত্বকে কায়েম করে নিজের ছেলেদের মরণের পথ থেকে ফেরাতে পারেন। 


বর্তমান পরিস্থিততে কৌরব বংশের জন্য আপনার হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়ো 
জন ও হিতকর। যাঁদ আপ্পান কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে শ্রান্তিস্থাপন 
করিয়ে দেন তা হলে আপনার কীর্তি অমর হয়ে থ কবে। 

'একটু ভেবে দেখুন তো যে কৌরব-পাশ্ডব দুই পক্ষই যাঁদ আপনার 
সহায়ক হয়ে আপনার পাশে দাঁড়ায় র্ষকর্‌পে, তা হলে আপনি সবরকম শতুর 
হাত থেকেই স:রাক্ষত থাকবেন িরাঁদন। ভাঁব্ম, দ্রোণ ইত্যাদির। ছাড়াও 
যুধান্ঠির, ভীম, অজর্নও যখন আপনার পক্ষে এসে যাবেন, তখন আপনার 
ক্রম ও বৈভব 'করকম বেড় যবে। সেই বিব্লম সারা সংসারকেই আলোকিত 
করে তুলবে। ইহলোকে এবং পরলোকেও আপন র কত প্রশংসা হবে। 
সমগ্র বিশ্বেরই আধপত্য আপনার হাতে এসে যাবে। আপনার কেউ আর 
শত্রু থাকবে না। এই ছাঁবাঁট ভাল করে চিন্তা করে ভেবে দেখুন। 

উলটে আপাঁন এখন এই যশোলাভের চেষ্টা না করে পাপকে উত্তেজনা 
'দয়ে বাড়িয়ে তুল অপযশ কুড়োতে চলেছেন। আপনার আত্মীয়-স্বজনদের 
মধ্যে ভেদ-বিভেদ হয়ে তারা পরস্পর 'বাচ্ছ্ন হয়ে গেলে আপনার কী লাভ 
হবে? আপনার পাত্র এবং তাদের সহায়ক যোদ্ধাদের মৃত্যুতে আপাঁন কী 
সুখ পাবেনঃ আপনার পুত্র ঝলবান্‌ কিল্তু পাশ্ডবরা তদের চেয়ে বোশ 
বলবান্‌। এই দুই বংশের যুদ্ধের পরিণাম অত্যন্ত ধবংসকারক হবে। যত 
যোদ্ধা একত্রিত হয়েছে তাদের সকলের মৃত্যু অবধারিত। 

'পান্ডবরা ভাল মানুষ। আপনার প্রাত তাদের পজ্য ভাব, শ্রদ্ধার ভাব 
আছে। স্মরণ করুন 'িভাবে এই ?পতৃহণন পাণ্ডব বালকেরা আপনার শরণে, 
আপনার আশ্রয়ে এসেছিল। তা সর্তেও আপনি তাদের সঙ্গে ঘোর দুবযবহার 
করেছেন। তাদের মেরে ফেল'র জন্য ষড়যন্ম হল, তাদের বনবাসী করা হল 
এবং তাদের সমস্ত সম্পান্ত আপনি কেড়ে নিলেন। এই সব পাপ করা হয়েছে। 

এর মাজন বা শোধনের জন্য আপাঁন নিজের চাল বদলান, রশীতি পাল- 
টান। তাদের সঙ্গে যথার্থ পিত'র মত বাবহার করুন। ধর্মের পথকে গ্রহণ 
করে পাপ থেকে সরে আসুন। এই পথে চললে আপনি পাণ্ডবদের পাঁচ 
ভাইয়েরই ভালবাসা পাবেন এবং আপনার স্থায়ী মঙ্গল হবে), 

'আপাঁন খুব একটি ভাল সুযোগ পাচ্ছেন যখন না আর্পনি আপনার 
আগের করা সব পাপকে ধুয়ে ফেলতে পারেন। এই জন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে 
পুন্নের মত ব্যবহার করুন এবং কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপন 
করান। 

“আপনার এই রাজসভায় ধর্ম কোথায়? যেখনে ন্যায়কে অনায় "দিয়ে, 
এবং সত্যকে অসত্য দিয়ে চাপা দেওয়া হয়, দাবিয়ে রাখা হয়, যেখানে সভার 


১১৪ 


বয়োবন্ধ প্রবীণ সদস্যেরা এই সব অন্যার দেখেও মোন হয়ে থাকেন, সেই 
সভাকে ধর্ম"সভা কখনও বলা যায় না। সে তো পাপসভা হয়ে পড়ে। এই 
কারণে আমার কথা একটু গ্রভীরভবে 'বিচর করুন। পাশ্ডবদের রাজ্য 
পণ্ডবদের 'ফারয়ে দিন।, 

'যুধিষ্ঠর ধর্মের প্রাতিমৃর্তি। তার সঙ্গে যা অন্যায় করা হয়েছে, সে 
তা ভুলে যাবে এবং আপনার প্রাতি তর আচরণ বা ব্যবহার পিতার প্রতি 
ব্যবহারের মতই হবে। 

'মহারাজ! আমি আপনার হিতৈষী, আপনার শুভাকাংক্ষী। * সেই জন্য 
আমি আপনাকে আপনার পত্রদের মৃতু;জনিত দুঃথ থেকে রক্ষা করতে চাই । 
যাঁদ অপাঁন বম্ধকালে জীবনের শেষ অবস্থায় শান্তিতে জীবন-যাপন করতে 
চান তা হলে পাণ্ডবদের সঙ্গে ভাব-সাব করূন। এ ছাড়া আর 'দ্বতীয় 
কোনো পথ নেই।, 

কৃষ্ণের বন্তব্যের পর চারাঁদক 'নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেল। সবাই কাষর কথা 
চুপ করে শুনল। কৃষ্ণ যখন নিজের ভাষণ শেষ করলেন তখনও কারুর মুখ 
থেকে একটি কথাও বের্‌ল না। 

[কছুক্ষণ প;র ধৃতরাস্ট্রেরই মুখ খুলল। সে বললঃ “কফ! তোমার 
বন্তব্য আমি খুব মন 'দয়ে শুংনাছ। “কিল্তু তুম শক এটা দেখতে পেলে না 
বা উপলাব্ধ করতে পারলে না যে আম নিতান্ত অসহায় ঃ আমার কথা কে 
শুনছে ;? আমার ছেলেদের আমার ওপর বিন্দুমাত্র শ্রম্ধা' বা সম্মান বোধ নেই। 
তারা আমার কোনো কথ ই শুনতে প্রস্তুত নয়। তুমি য'দ দূর্যোধন এনং 
কর্ণকে বোঝাতে পারো তা হলে তাতে আম।রও উপকার হ.ব। গ্ন্ধারও 
দুর্যোধনকে বোঝাবার চেস্টা করেছিল, কিন্তু সে-ও বিফল হুয়েক্কে। এখন 
তুমিও চেষ্টা কর দেখে নও। তার জন্য আম তোমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ 
গপাকব।, 

এই শুনে কৃ দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেনঃ দু ফাধন! 
আমার কথাগুলি একটু মন দিয়ে শোনো। কৌরবগণের শ্রেষ্ঠ বং.শর তৃমি 
'এক উৎকৃষ্ট সন্তান। তুমি সমৃদ্ধিশালগও বটে। কৌরবদের কুলমর্যাদার 
অনুরূপ সব গৃণও তেমাতে বর্তমান। তা সত্বেও তুমি এ ধরনের হান কমে' 
কেন প্রবৃণ্ত হ-়ছ £ 

পপ্রয় দূর্যোধন! যারা নশচ কুলে জন্মেছে, যাদের ঘণ্য মনোবাত্ত বা 
মনোভাব, সেই সব লোকই লোভের বশবতর্ট হয়ে তোমার মত নৃশংস হয়ে 
পড়ে। কিন্তু তোমার বংশের এীতহ্য তো তা থেকে আলাদা । তুমি সেই 
এরীতহ্যের বিরুদ্ধে কেন এ রকম আচরণ করছ? সংপৃরুষেরা ধর্মের পথে 
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চলে থাকেন। দুষ্ট লোকই এই ধরনের পাপকে অনুসরণ করে। তোমার এ 
আচরণ বড় কলুষিত, তাই তোমার পক্ষে এ এক চিরকালের কলঙ্ক। 

'আমি বলছি তুর্মি নিজের আত্মাকে রক্ষা করো। এখনও সময় আছে 
এই চিরন্তন কলঙ্ক থেকে তুমি নিজেকে, নিজের পরিবারবর্গকে, নিজের 
ভাইদের বাঁচাও। বিবেকসহকারে স্থির নিশ্য়ে এসে এই পাপ-্কর্ম থেকে 
মুখ ঘোরাও। তোমার পিতা, মাতা এবং অন্য বয়োবৃদ্ধ সবাই এই চ ইছেন 
যে শ্ান্তি-স্থাপন হোক। তুমি যাঁদ মেনে নাও, তা হলে তাঁদের সকলের 
আনন্দের কারণ হয়ে যাবে তুমি। সেইজন্য কেন আর দ্বিধাদ্বন্ঃ দোনামনা 
করছ? প্রবীণদের মতকে অবহেলা কোরো না। মনে রেখো তোমার কল্যাণ 
শান্তি-স্থাপনের মধ্যেই নাহত আছে। 

“সংসারে তিন ধরনের লোক হয়। এক তো তারা যারা স্বভাব অনুসারেই 
ধর্মের পথে চলে। দ্বিতীয় হল যারা নিজেদের লাভের দিকে আকর্ষিত 
হয়। যাঁদ তুমি এই দ্বিতীয় দলের হও তা হলে আমি যা বলাছি তা তোমার 
পক্ষে লাভজনক। তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সান্ধস্থাপন করো। তুমি কর্ণ এবং 
শকুনির সাহায্যে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে চাইছো "কিন্তু যাঁদ পাণ্ডবরাও তোমার 
পক্ষে এসে যায় তা হলে তোমর পক্ষে এ কাজ অত্যন্ত সলভ হবে, কারণ 
পান্ডবরা বলবান্‌। 

'অজন আর ভীমের সমকক্ষ যোদ্ধা আজ কে আছে £ ভীম্ম পতামহও 
তাদের সামনাস মান টি'কতে পারবেন না। তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে বন্ধুত্ব 
করো, তা হলে তোমার পিতা এই বিরাট সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়ে যাবেন। কারও 
শান্ত হবে না যে কেউ তেমার শন্ত শিকড়কে এতট;কু নাড়াতে পারে। 

“আর এক তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ আছে, যাদের স্বভাবত কেবল পাপকর্মেই 
আসান্ত বা প্রবণতা থাকে। সে বিনা কারণেই পাপে প্রবৃত্ত হয়। সে নিজের 
লাভ-ক্ষতির বিবেচনা না করেই পাপাচরণ করেই চলে। অবশ্য সে শ্রেণীতে 
তোমাকে অন্তভুন্জু করা যায় না। 

একবার ভেবে দেখো পান্ডবদের সঙ্গে সান্ধ-স্থাপন করলে তোমার যশ, 
বৈভব, বল কত বেড়ে যাবে। এই সব লাঙের 'দিকে তাম কেন চোখ বুজে 
বসে অছ? এই পাপকে ত্যাগ করে এক নতুন প্রাতভার আলোকে প্রদণপ্ত 
হয়ে ওঠো। পাণ্ডবদের তাদের অংশ দিয়ে দাও, বিশ্বকে বাঁচাও 'বিনাশের 
হাত থেকে । 

কৃষ্ণের এই কথার পর ভাত্ম এবং দ্রোণও কৃফকে সমর্থন করলেন। তাঁরাও 
বললেনঃ প'পাণ্ডবদের অংশ পাণ্ডবদের দিয়ে সর্বনাশ থেকে বাঁচো। 

শ্রীকফের এই সমগ্র ভষ্ণে কোনো খোশামৃদ ছিল না। কৃষ্ণের বন্তব্য 
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স্পম্টতা ছিল কিন্তু আত্মীয়তা বা মমতা বোধও ছিল। ধৃতরাজ্জকে আঘাত 
করলেন। তার পাপ কর্মের উপর থেকে পর্দা সরয়ে তাকে সোজাসৃজি শুইয়ে 
দলেন। ভাীঁঙ্ম পিতামহ এবং দ্রেণ ইত্যাঁদ, যাঁরা মৌন সহযোগী ছিলেন 
তাঁদেরও পাপের অংশীদার বলে জানিয়ে দিলেন। দূর্যোধনকেও ছাড়লেন না 
আঘাত করতে এবং এ-ও জানিয়ে দিলেন যে এই পাপের পথে চললে সকলেরই 
বনাশ অবশ্যম্ভাবী । এ কথাও জানালেন যে এই পাপ থেকে নিরস্ত হবার 
বিকল্প পথও আছে, যাতে সুখ, কশীর্ত ও যশ লাভ হতে পারে। 

কৌরব বংশের বড়াই করে এ-ও বললেন যে সেই এীতিহ্কে সুরক্ষিত করা 
কৌরব-সন্তানের ধর্ম বা কর্তব্য। “তোমরা ভালো, আম ভ।লো'এ ধরণের 
বাক্যজাল বিস্তার করেনান। 

ধৃতরাম্ট্র তো লজ্জর চোটে নি.জর অসহায়তা প্রকট করে সন্তুষ্ট থাক- 
লেন। ভাত্ম আর দ্রোণ শ্রীকৃ্ষকে সমর্থন কবে নিজেদের প্রাণ বাঁচালেন কিন্তু 
খল বা দুজ্টদের দলের সর্দার তো"ছিলেন দুর্োধন। সে এই সমগ্র বন্তব্য 
শুনে টগবগ করে যেন ফুটাছিল। তার মধ্যে এ ধরণের বিক্ষোভ জাগা অবশ্য 
মভাবীই ছিল এবং সে ফেটেও পড়ল। 

দুর্যোধনর চৈহারায় একটা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ভাব লক্ষ্য করা যাঁচ্ছল। 
এতক্ষণ তো সে শুনেই যাচ্ছিল। এবার তার ক্রোধ যেন ফঃসে উঠল এবং সে 
কৃষের দিকে মুখ 'ফাঁরয়ে তাঁকে বলতে সুর করলঃ 'কৃ্ণ! আমি সব শুনে 
ষাচ্ছি। তুমি, আম র পিতা, পিতামহ ভীত্ম এবং বিদুর সবাই আমার উপরই 
আঁভযোগ বা দেষারোপ করছ। আম বুঝতে পারছি না আঁম কোন পাপটা 
করেছি। যাঁধান্ঠর পাশা খেলতে এসে সব কিছু হারিয়ে বসল, তাতে আখাব 
দোষটা কোথায় ই আমি যুধিম্ঠিরের কা ক্ষাত করেছি? তা সর্তেও সে 
বৃদ্ধই করতে চায়, তা আমিও তৈরী আছি। যাঁদ স্বয়ং ইন্দ্ুও ষঞ্জধম্ঠিরের 
পক্ষ নেন, তাতেও আম ভয়ে 'পছ-পা হব না। ভীঙ্ম, দ্রেণ, কর্ণ সব আমার 
পক্ষে আছেন। আম ক্ষান্র ধর্ম পালন করাছ মা। যাদ্ধে যাঁদ আমাকে 
মরতেই হয় তাতেই বা আমার কী দুঃখ? স্বধর্ম পলন করতে করতে মরব, 
তাতে স্বর্গের দুয়ার আমার জন্য উম্মৃত্ত হয়ে যাবে। আম মরে যাব, তব 
কারও কাছে মাথা নৈয়াব না। 

যুধিষ্ঠির কেন ইন্দ্প্রস্থের স্বপ্ন দেখছে 2 ইন্দ্ুপ্রস্থ তো গিয়েছে, এখন 
আর তা পাবার নয় কিছুতেই । কৃষ্ণ! আম যা বলাছ ভাল করে বুঝে 
মাও এবং মনে রেখো ও যুধিষ্ঠিরকে পরিজ্কার বলে দিও। ইন্দ্প্রস্থ তো 
কোন: ছার, এক সচ্যগ্র পারমাগ ভূমিও য্দীধান্ঠরকে দেব্যর জন্য আম প্রস্তুত 
নই। এই আমার শেষ সিদ্ধান্ত, তুমি জেনে নাও। | 
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জয় করো ইন্ড্রিয়দের 


দুর্ধোধনের কথা শুনে কৃষ্ণ খুব জোরে হেসে উঠলেন। এই অন্রুহাস্যে খেদ 
এবং ক্রোধ দুই-ই মেশান ছিল। তাই শুনে সারা সভা কে'পে উঠল। সভার 
লোকেরা কৃষ্ণের মূচাঁক হাঁস দেখোছিল, তাঁকে রাগত বা বর্লুদ্ধও দেখোছল, 
গচ্ভীরও দেখোছল এবং 'চাঁন্ততও দেখোছিল। সবরকমের ভ বই তাঁর চেহারায় 
লোকে দেখোঁছল। কিন্তু এই অন্রুহাস্য বড়ই এক অদ্ভুত, অসাধারণ রকমের । 
সারা সভায় এই অট্টহাস্য এক কাঁপন ধরিয়ে দিল। অট্রহাস করে কৃষ্ণ হঠাৎ 
নিজের রত্রথাচত সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। চোখ দি তাঁর লাল কিন্তু 
চেহারায় কোনো ক্রোধের আভাস ছিল না। 

কৃষ্ণ বললেনঃ দূর্যোধন! শোনো। তুম মরতে চাও? তথাস্তু অর্থাৎ 
তাই হাবে। কিছাীদনের মধ্যেই তোমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে। মৃত্যুর 
সঙ্গে তোমার অবশ্যই দেখা হবে। ধৈর্য ধরো। তুমি এবং তে মার সাথীরা 
সবাই কালের করাল গহহরে বিলশন হয়ে যাবে। তুমি বলছ, তুমি যধষ্ঠিরের 
কখ ক্ষত করেছ? তোমার এ কথা বলতে লঙ্জা হল না? এই সভায় যে-সব 
লোক উপাঁস্থত অছেন তাঁরা ক এ কথা জানেন নাযে তুম ষ্যাধান্ঠরের 
সঙ্গে ঘোর দব্যবহার ও অন্যায় করেছ? জংম়াখেলায় শকুন যাধম্ঠিরকে 
ছল-কপট করে হারিয়েছে, এ কথা' কি কারুর কাছে গোপন আছে ? নিজেব 
ভাইয়ের স্মীকে লোকভার্ত দরবারের মধো এনে তুমি বে-ইজ্জত করেছ, তার 
চুলের মুঠি ধরে সভাতে টেনে আনা হয়েছে। প্রবীণ ও বৃদ্ধেরা, যাঁরা 
উপস্থিত 'ছলেন, তাঁরা এই কুকর্ম বসে বসে দেখলেন, কেউ তার 'িরম্ধে 
একাঁট ট: শব্দও করলেন না, আওয়াজও তুললেন না। যে-সব খার'প খারাপ 
কথা তুম, শকুনি, দ%ঃশাসন এবং কর্ণ দ্রৌপদশকে বলোছিলে তা কি কখনো 
ভুলে যাওয়া সম্ভব? সব পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঁডয়ে মার র ন্য তুমি 


যড়যন্ম করোছলে, ভঈম্‌কে বিষ দিয়েছিলে এবং সাপ 'দয়ে কামাঁড়য়েছিলে। 
এত সব কুকর্ম করেও এখন বলছ কিনা আম যাধাম্ঠরের ক" ক্ষাত করোছ ? 
তোমার কি বিবেক বলে কিছু নেই, সব নম্ট হয়ে গিয়েছে? সাঁত্য সাত্য 
তোমার ব্যাম্ধভ্রংশ ঘটেছে, তাই তুমি এইরকম সব কথা বলছ। তুমি হচ্ছ 
মহাপাপ, সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষ । 

দুঃশাসন মাঝ থেকেই বলে উঠলেন£ 'দর্যোধন! তোমার ?পতা, ভশম্ম, 
দ্েণ এবং কৃ সবাই মিলে এক ফড়যন্ম করেছে যে তোমাকে এবং আমাদের 
সবাইকে বন্দী করে পাশ্ডবদের খবরদাবতে স'পে দেবে, যাতে বাধ্য হয়ে 
তোমাকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্ধ করতেই হবে। দূর্যোধন যখন দুঃশাসনের 
এই কথা শুনল, তখন সে সাপের মত ফোঁস করে দাঁড়বে উঠল এবং রাজা- 
সভার বাইরে চলে গেল। 

অহঙ্কার, দর্প এবং ক্রোধে পাঁরপূর্ণ দুর্যোধন সভা থেকে এমনভাবে 
বেরিয়ে গেল, ঠিক যেমন কোনো বাঘ পশুকুলের মাঝ থেকে বোরয়ে পড়ে। 
তার উদ্ধত অহঙ্কার ভদ্রতার সীমার বাইরে চলে গিয়োছিল। দূর্যোধন এত 
অসহিষ্কু ছিল যে সে নিজের সমালোচনা শুনতেই পারত না। এই জন্য 
সে সভা থেকে উঠে বোরিয়েই গেল এবং তর সঙ্গে তার ভাই এবং অন্য 
সার্থীরাও সব বাইরে বেরিয়ে গেল। 

ভীঙ্ম এ সব দেখলেন এবং দেখে তাঁর দুঃখও হল, রাগ হল। তান 
বলতে লাগলেনঃ কৃ! এই সব লোকদের অন্তিম কাল ঘাঁনয়ে আসছে। 
আম তা ঠেকাতে চেস্টা করলাম কিন্তু বিফল হলাম। এদের তো বিনাশ 
হবেই কিন্তু সেই সঙ্গো ক্ষান্রয় বংশেরও বিনাশ সননীশ্চত। কাল বড় বলবান, 
কেউ তাকে ঠেকাতে পারে না। ভীম্মের এই কথা শুনে কৃষ্ণ বললেনঃ 
শপতামহ! এই সব দোষের আপনারাও তো অংশীদার। আপনারা এই সব 
পাপকে এতাঁদন বরদাস্ত করে এসেছেন, তারই এই অশুভ পরিণাম । আপনা- 
দের উচিত ছিল এই সব দুষ্টদের বেধে ফেলে এদের কারাবাসে নিক্ষেপ 
করা। এখনও সময় আছে, আপনারা দূর্যোধনকে বন্দী করে কারাগাবে 
নিক্ষেপ করুন। আমার মামা কংস যখন সমস্ত প্রজাবর্গকে সন্পস্ত করে 
তুলেছিল, তখন আম তাকে মেরেই ফেললাম। আঁম তাকে কোনো দয়া 
দেখই নি। তার জন্য আমার কোনো খেদও নেই। 

'জনহিতের জনা আম এমন করেছিলাম। সমাজের মঙ্গলেব জন্য 
আপনারও উঁচত ছিল দুর্যোধন, শকুনি, দঃশাসন এবং কর্ণ এই চারজনকে 
কারারুদ্ধ করে এদের পান্ডবদের হাতে তুলে দিতেন। জ্ঞানীবা বলে থাকেন যে 
আত্মীয়স্বজনের জন্য ব্যান্তুকে, গ্রামের জন্য আত্মীয়কুটুম্বকে, সমাজের জন্য 


১৯৭৯ 


গ্রামকে এবং আত্মকলাণের জন্য সবস্ৰ ত্যাগ করা উচিত। ক্ষল্রিয়দের বাঁচাবার 
একমা উপায় হল এই দূম্টদের নিয়ন্তণে রাখা। আমার কথা মেনে এখন 
আপনি এই পথে চলুন।' 

ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের এই তাঁক্ষ বাক্যবাণ শুনে ভীতচাকত হায়ে উঠলেন। 
ধতনি বিদুরকে বলতে লাগলেন ঃ পশবদুর! একট গ্ান্ধারীকেও ডাকো। 
অমরা দুজনে মিলে আবার কিছ চেস্টা করে দৌখ। যাঁদ আমরা সাফল্য 
লাভ করি, তা হলে এই ভয় থেকে সবাই রক্ষা পেয়ে যাবে। গান্ধারী বাদ্ধ- 
মতশ, হয় তা দূর্যোধনের উপর তার কিছ: প্রভাব পড়তেও পারে । 

গান্ধ রী যখন এলেন তখন ধৃতরাস্ট্র বললেনঃ 'গান্ধারী! তোমার ছেলে 
পাপের চরম সীমায় পেশছে গিয়েছে। সে বড়দের বা বুড়োদের কারুর কথা 
শুনছে না। আমাদের সকলের মাথার উপর এ এক মহাবিপান্ত এসে পড়েছে। 
তুমি দূর্যোধনকে বুঝিয়ে তাকে ঠিক রস্তায় নিয়ে এসো।' 

গান্ধারী বিদূরকে বলে আবার দর্যোধনকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গেই নিজের স্বামীকে বললেনঃ "মহারাজ! আত লোভী রাজা 
রাজ্যের আধকারী হতে পারে না। দুর্ধোধনের বড় হবার ইচ্ছা সব সীমা 
ছাঁড়য়ে গিয়েছে। কিন্তু দুর্ধোধনের চেয়ে আপনার দোষ কিছ? বোঁশ। 
নিজের ছেলের মোহপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আপান ধর্মকে জলাঞ্জাল "দিয়ে 
বসেছেন। জেনেশুনে আপনি নিজের ছেলের পাপকে সমর্থন করেছেন। 
এখন আর তার উপর ফের আপনার আধপত্য বা 'নর়ন্ণ ফিরে পাওয়া 
দুচ্কর। 

'আমার সম্মতির বিরুদ্ধে আপাঁন তাকে রাজা করেছেন। এখন আপনি 
আপনার স্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করছেন। আপাঁন দূর্যোধনের পক্ষ নিয়ে- 
ছেন আর পাণ্ডবদের সঙ্গে অন্যায় ও দূুর্বাবহার করেছেন, যা যে-কোনো 
ধার্মক রাজার পক্ষে একান্ত অযোগ্য কাজ। এখন এই কর্মের ফল আপনাকে 
ভুগতে হবে।, 

এরই মধ্যে দূর্যোধন ফের এসে রাজসভায় প্রবেশ করল। কিন্তু তার 
চোখ যেন আগুনের ভাটার মত জবলছিল। তা সত্তেও গান্ধারী তাকে আদর 
করে বললেনঃ 'বাছা! আমার কথা শোনো। এই কুরুরাজ্যের সম্রাট হবার 
মত যোগ্যতা তে'মার থাকা চাই। ষে-মানষের ভিতর লোঙ, দ্বেষ, অহংকার 
এবং দম্ভ আছে সে রা'জ্যর আধকারণ হতে পারে না। যার হীল্দুয়রা নিজের 
বশে নেই, সে রাজ্যের আঁধিকারী নয়। এই দম্টান্তে তুমি এই রাজ্যের যোগ্য 
নও, কেননা তুমি যাঁদ ইন্দ্িয়দেরই না জয় করে থাকো, তা হলে-শতুদের আর 
কেমন করে জিতবে ? 
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“তোমার এই সব দৃর্বলতাই তোমার সব চেয়ে বড় শত্রু । এদের নিয়ন্ণ 
করো, তা হলেই তুমি শতুদেরও দমন করতে পারবে। তুম একটু আমার 
কাছে বসে শোনো, আম তে'মার সবচেয়ে হতাকাংক্ষী। তোমার উপর 
আমার অতান্ত স্নেহ, তাই আম তোমাকে রক্ষা করতে চাই। আম তোমাকে 
জল্ম 'দিয়োছ। যখন তুমি জন্মোছলে নানা দুলক্ষণ দেখা 1দংয়াছল কিন্তু 
আমি সে-সব গ্রাহ্য কারন, কেননা আমার বিশ্বাস ছিল আমার ছেলে কখনো 
পাপের অনুসরণ করতেই পারে না। এখন তুমি পাপা৯রণ করে সমস্ত 
বংশের উপর ভয়ঙ্কর 'বিপান্ত ডেকে আনছ, সেই জন্য এই পথ পাঁরহার 
করো, এ পথ থেকে সরে দাঁড়াও । 

“কফ এবং অজর্ন এ*রা দুজন নর এবং নারায়ণের অবতার । গুদের সঙ্গে 
শন্রুতা কোরো না। গুদের উপর তুমি বিজয় লাভ করত পারবে 'না। ধর্ম 
যেখানে বিজয়ও সেখানে । ধর্ম তোমায় পক্ষে নেই, এই জন্য জয় কৃষ্ণ এবং 
অজর্নেরই হবে, তোমার নয়। এদের হাতেই তোমার সবনাশ হবে। এই 
জনা আমার কথা শোনো এবং পাপ থেকে দূরে সরে যাও? 

ধৃতরাম্ট্রও অশ্বার গান্ধারীকে সমর্থন করলেন ন্তু দূর্যোধন তো রাগের 
চোটে আঁগ্নশর্মা হয়েই ছিল, তাই সে মুখ ঘুরিয়ে নিল এবং রাজসভা থেকে 
বেরিয়ে চলে গেল। 

রাজসভা থেকে বোরয়ে দূর্যোধন সোজা কর্ণ, শকুনি এবং দুঃশাসনের 
কাছে গেল এবং তাদের বলল £ “দেখো, এখন অ মার মাকে রাজসভায় ডেকে 
আমার উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। আম এই সব চালবাঁজতে 
তস্তবিরন্ত হয়ে গিয়েছি। সময় এসে গিয়েছে এখন আঁম এই সব ণহতাকাংক্ষা? 
এবং তাদের “সৃপরামর্শকে শেষই করে ফৌল। এরা সবাই স্থির করে 
ফেলেছে আমাদের চারজনকে বেধে বন্দী করে যাঁধান্ঠরের হাতে স'পে দেওয়া 
যাক। বাবাও এই পরামর্শ মেনে নিয়েছেন। এ সবই কুফের পরিকজ্পনা। 
তারই এ সমস্ত ফন্দী চালবাঁজ। তা হালে অমরা কেন কৃষ্ষকেই না বন্দ 
করে ফেলিঃ সমস্ত ঝগড়ার মূল তো সে-ই কৃষ্ণই, এজন্য আমাদের যত 
তাড়াভাঁড় সম্ভব কৃফ.কই বেধে ফেলা দরকার ।' 
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ভগবানের বিশ্বরূপ 


এই সমগ্র ষড়যল্পের ব্যাপারটা সাত্যাক টের পেয়ে গেলেন। তান সঙ্গে 
সঙ্গে কৃতবর্মাকে গিয়ে বললেনঃ “শোনো, তোমার বন্ধ এবং তাঁর বন্ধ 
কৃষকে বন্ধ;ন নিক্ষেপ করার কথা ভাবছেন। তুম তাড়াতাঁড় নিজের সৈন্যকে 
একত্রিত করো। আম সব কথা কৃষ্ণকে বলবার জন্য যাচ্ছি। সাত্যাক দৌড়ে 
বাজসভায় গেলেন এবং কৃষকে সব খবর শোনালেন। ধূৃতরাম্ট্র এবং বদূরও 
এই সব মতলবের কথা তার কাছ থেকে শুনলেন। সাত্যকি ধৃতরাম্ট্রকে 
বললেনঃ 'তোমার ছে?লর বুদ্ধি একবার দেখো, সে রেশমি কাপড় "দিয়ে 
আগ্ুনকে বাঁধতে চাইছে।' 

বিদূর তো শুনে স্তব্ধই হয়ে গেলেন। সকলের বিনাশ যেন তিনি স্পজ্ট 
চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখলেন। কিন্তু এর কোনো প্রভাব বা প্রাতিক্রিয়া 
কৃূফর উপর হতে দেখা গেল না। তিনি তাঁদের সবাইকে শান্ত করলেন এবং 
বলতে লাগলেনঃ “তোমরা কেন এত ভয়ে কাতর হচ্ছঃ আমাকে বন্ধনে 
ফেলা অত সহজ কাজ নয়। আবার তিনি ধৃতরাস্ট্রের দিকে ফিরে বললেনঃ 
ধৃতরাম্ট্র! তোমার ছেলেদের পপের কলসী ভরে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে. এবার 
ভাঙল বলে।' 

কিন্তু ধৃতরাম্ট্র ভয়ে আতাঁঙ্কত হয়ে পড়েছিলেন। তান আবার 
দুর্যোধনকে ডেকে বললেনঃ ততুঁম পাপে তো ডুবে আছই কিন্তু তুমি যে 
এত দূর যেতে পারো, তা আম ভাবতে পারানি। তুমি এ কী বোকামির 
কাজ করতে চলেছ? কৃষ্ণ একজন মহান্‌ পুরুষ। তাঁর কেউ ক্ষাত করতে 
সক্ষম নয়। দেবতাদেরও সে-শান্ত নেই যে কৃফকে বন্ধনে বিগাঁড়ত করেন। 
তুম সূর্যকে ধরতে পরো, পাঁথবীকে তুলে ফেলে দিতে পারো, বায়ূকেও, 
বাধতে পারো কিন্তু কৃফকে ধরতে পারবে না। 


কৃফ দৃর্যোধনকে হেসে বললেনঃ 'মর্খ! তামি মনে করেছ আমি একলা 
আছি। তোমার উপর আমার দয়াই হচ্ছে। একটু নজর দিয়ে দেখ ক 
হচ্ছে।' এই বলতে বলতেই রাজসভা ভীড়ে ভরে উঠল। লোকেরা দেখল, 
ভাঁড়ে পাশ্ডব, অন্ধক, বৃকি, দ্বাদশ মার্‌ৎ, একাদশ রূদ্রুঃ অন্ট বসু সবাই 
উপাস্থিত। 

কৃ আমার অদ্রহাস্য করে উঠলেন। তাঁর মুখের উপর এক অদ্ভুত শান্তি 
এবং তেজ 'বাছয়ে ছিল। দেহ থেকে এক জ্যোতি যেন ঠিকরে পড়াঁছল। 
কৃষের দেহ এক অক্ভূত রূপ ধারণ করল। তাঁর ললাটে ব্রহ্মা সমার্সীন, দেখা 
গেল। বক্গঃস্থলে একাদশ রুদ্র বিরাজমান লক্ষ্য করা গেল। কাঁধের উপর 
ইন্দ্র, বরুণ, কুবের এবং যমকে দেখা যেতে লাগল । আঁদত্য, বস, আঁষ্বনী- 
কুমার সবাইকে কৃষ্ণের দেহে প্রকটরূপে দেখতে পাওয়া যাচ্ছল। বাঁদকে 
সব যেদ্ধারা পাশ্ডবের পক্ষে বসে আছেন দেখা গেল। বাদক থেকে বলরামও 
বোঁরয়ে আসছেন লক্ষ্য করা গেল। ডান দিকে গান্ডীব হস্তে অজবন দৃষ্টি- 
গোচর হলেন। ভঈম, নকুল, সহদেব এবং য্াযাধাম্ঠরও অজর্নের পিছনে 
দাঁড়য়ে আছেন, লক্ষ্য করা গেল। বৃঞচবংশীয় আরও অনেক যোদ্ধা অস্র- 
শস্বে সুসজ্জিত হয়ে পাণ্ডবদের পক্ষে দাঁড়য়ে আছেন, লক্ষ্য কবা গেল। কৃষের 
হাজারও হাত দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। কৃষ্ণের হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পল্মও 
ছিল। 

কৃষের দুই চোখ এবং নাক থেকে যেন অগ্‌নের শিখা বেরিয়ে আসাঁছল, 
নজরে পড়ল। মনে হচ্ছিল রুপহাীন মৃত্যু যেন আজ এক ভাষণ রূপ ধারণ 
করে সভার মাঝখানে উপস্থিত হয়ে এই রূপে দাঁডয়ে রয়েছে। কৃষ্ণের তেজ 
আর ভাষণ রুপ দেখে সভার সব লোকেরা চোখ বন্ধ কবে ফেলল। সকলেরই 
চোখ বন্ধ ছিল, শুধু ভীঁম্ম, দ্রোণ এবং উপাঁস্থত খাঁষব্ন্দের চোখ খোলা 
ছিল, মনে হচ্ছিল যেন দুই চে'খ দিয়ে তাঁরা সব এই অদ্ভূত বিশবর্পকে 
পান করাছলেন। ঈশ্বর এদের সবাইকে বিশ্বরূপ দর্শন করার শান্ত দর 
রেখেছিলেন। সেইজন্য এদের চোখ খোলা ছিল। 

ইতিমধ্যে আর এক অদ্ভূত কাণ্ড ঘটল। ধৃতরাজ্ট্র তো অন্ধ ছি"লন কিন্তু 
ভগবান তাঁকেও 'বশ্বরূপ দর্শনের জন্য চোখ দিয়ে দিলেন। দৃম্টিশান্ত ফিরে 
পেতেই তান 'নীর্ণমেষ নয়নে এই বিশ্বরূপ দেখতেই থাকলেন। দেখেও 
তাঁর যেন কিছুতেই তৃপ্তি হচ্ছিল না এবং বরবার সেই বিশ্বরূপ ভগবানের 
দর্শন করতেই থাকলেন। 

চারদিকে দিব্য সঙ্গত শোনা যাচ্ছিল। আকাশ থেকে পৃজ্পবৃন্টি হতে 
লাগল। ধৃতরাম্টের দুই চোখে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। তান বললেনঃ 
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কফ! এই বিশ্বের তুমিই স্বামী। অ'মার কা ভাগ্য যে আমি তোমার এই 
.কলুপ দর্শন করতে পারলাম। আমার এখন আর, কিছু চাই না। আমি দেখে 
নিয়েছি। এবার আমার চোখ ফেরৎ নিয়ে নাও। আমি কৃত'থ" হয়ে গিয়োছি।, 

এর পরে বিরাট কোলাহলের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী কেপে উঠল । ভূমিকম্প 
দেখা দল। সমুদ্র এবং নদীর জল সব শাঁকয়ে গেল। লোকেরা ভয়গ্রস্ত 
হয়ে উঠল। কৃষ্ণ সব লোকের এই ভ্রাস দেখে আব র নিজের সৌম্য রূপ ধারণ 
করলেন। 

এবার কৃষক সক:লর কাছে বিদায় চাইলেন। সব সভাসদগগণ তাঁকে রথ 
পর্যন্ত পেপছে দিতে এগয়ে এলেন কিন্তু তান কারুর সঙ্গে একটি কথাও 
বললেন না। কৃষ্ণের চোখে খেদ ছিল। যাবার সময় ধৃতরম্ট কৃষণকে 
বললেনঃ কফ! তুমি তো দেখে নিলে সব। আম 'নতান্ত অসহায়। 
আমার উপর রগ কোরো না। পাণ্ডবদের প্রাত আমার কোনো দ্বেষ নেই। 
ধকন্তু আমার হাতে ছু নেই।, 

এই শুনে কৃষ্ণ রথে চড়তে চড়তে বললেনঃ “দভাসদবৃন্দ! বয়োবৃদ্ধ- 
গণ! আপনারা সবাই দেখলেন যে আম যথাসাধ্য চেম্টা করলাম যাতে শান্তি 
স্থাপিত হয়, যুদ্ধ না হয়। আপনারা এ-ও দেখ.লন যে দুর্যোধন আঁভিমান 
এবং অহঙ্কারের বশনীভূত হয়ে আমার সঙ্গেও দর্বযবহার করতে চাইছিল । 
এখন আম দুর্ধোধনের মূর্খতা এবং তার অহঙ্কারের দরুণ বিফল মনোরথ 
হয়ে রে যাঁচ্ছ। যেটুকু চেষ্টা করতে পারতাম, তা সবই করোছি। এখন 
যেন কেউ আর না বলে যে কৃষ্ণ শান্তি-স্থাপনের জন্য কোনো চেষ্টাই করোন। 
আমার খেদ বা দুঃখ আছে 'কন্তু সেই সঙ্গে এইটুকু সন্তোব বা পাঁরতৃপ্তিও 
আছে যে আম চেম্টা তো করোছি।' 

এর পর বিদরের গৃহে গিয়ে কৃষ্ণ কুন্তীকে প্রণাম করলেন এবং বললেন £ 
শপাঁস! পান্ডবদের গিয়ে ক বলব? কুন্তী বললেনঃ “আমি নিজের 
ছেলেদের দেখবার জন্য বড় উৎসূক আছি কিন্তু তাদের বোলাঃ “তোমরা 
ক্ষতিয়, কুল্তীর ছেলে। যখন তোমরা জন্মোছিলে, দেবতারা তোমাদের 
আশীর্বাদ 1দয়োছংলন। অতএব, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করো।” ছৌঁপদণীকে 
বোলো$ঃ 'তোমার মত পুত্রবধূ পেয়োছ, এ আমার সৌভাগ্য । আম তোমার 
উপর খুশি। কৃষ্ণ তোমাদের সকলের রক্ষক হয়ে আছেন, এজন্য তোমাদের 
জন্য আমার কোনো চিন্তা নেই, তোমাদের মঙ্গল হোক।”* 

কৃফ চলে যাবার পর ভম্ম, দ্রোণ এবং বিদুর আবার দূর্ধোধনকে বোঝাতে 
চেষ্টা করলেন কিন্তু তার এতটুকুও হেরফের হল না। শেষ পর্য্ত যুদ্ধের 
প্রস্তুতি হতেই থাকল। 
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মহাভারতে কৃষকের বাভিল্ন কর্মাবলশীর যে বর্ণনা আছে-এবং সারা মহা- 
ভারতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এইরকম কত না চিত্রে পাঁরপূর্ণ-তার মধ্য 
সবচেয়ে অদ্ভুত প্রসঙ্গ হল এই শ্রীকৃফের যুধিচ্ঠিরের পক্ষ থেকে শাল্তির দূত 
হয়ে দর্ষোধনের সভায় যাওয়া। যে কার্যকুশলতা এবং দক্ষতার সঞ্গে 
দুর্ষোধনের রাজসভায় কৃষ্ণ ব্যবহার করলেন, যেরকম ভাবে ন্যায়, ধর্ম নরীতি, 
ব্যবহার সব কিছুকে সামনে রেখে 'তান শান্তর জন্য প্রয়াস করলেন, তা 
এতই অদ্ভূত যে বর্তমান কালের কৃটনশীতজ্ঞরাও, রাজনশীতাঁবশ রদও তা থেকে 
অনেক কিছ. শিখবার প্রচুর উপাদান বা মালমশলা পেয়ে যান। 

পাণ্ডবদের প্রত কৃষের পক্ষপাত ছিল। দুর্যোধনের সঙ্গে কৃষের সদভাব 
ছিল না। এ সব সত্তেও কৃষ্ণ নিজের অন্তরের উদারতা দেখিয়ে দূর্যোধন 
এবং তার সঙ্গীদের বিনাশের হত থকে বাঁচাবার জন্য হস্তিনাপূর গেলেন 
এবং শান্তর জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করলেন। সভায় কৃষ্ণ যে ভাষণ 'দিয়োছলেন 
তাতে না ছিল কোনো খোশামুদ, না ছিল কেনো রাগ। 

কৃষ্ণ দুর্যোধনের আঁতিথ্য গ্রহণ করেন নি কিন্তু যখন এ নয়ে অনেক কথা 
উঠল, প্রশ্নোত্তর চলতে লাগল তখন পারিজ্কার খোলাখাল বণে দিংলন যে 
যতক্ষণ আমার কাজ সমাধা না হচ্ছে, ততক্ষণ তোমার অন্ব গ্রহণ করা আমাব 
পক্ষে সম্ভব নয়। একটিও রুক্ষ শব্দকে কৃ মোল'য়েম করেন নি বা ঘট 
দিয়ে মুড়ে দেন নি। 

কৃষ্ণ জানতেন যে দুর্োধন তাঁর শারারক ক্ষতি করারও চেস্টা করতে 
পারে তব; তান নির্ভয় হয়ে সাহস এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেই বিপদের 
সম্মুখীন হলেন। কড়া কড়া কথা কাউকে শোনাতেও কৃষ্ণ কোনো কসর 
করেন নি, তা সে ধৃতরাম্ট্রই হোন বা ভীম্ম বা দ্রোণ অথবা দূর্যোধন যে-ই 
হোন। এই ধরণের অদ্ভূত আচরণ কেবল এক বিরাট বুদ্ধিমান এবং 
তৈজস্বা ব্যান্তর পক্ষেই সম্ভব । 

এই আদ্বতীয় প্রসঙ্গ থেকে কৃষের গভীর জ্ঞান, কার্যকুশলতা, তাঁর 
সাহস, ধর্মবোধ এবং কুশাগ্র ক্ষুরধার বুদ্ধ এ সমস্তই একক্র প্রকাঁশত হয়ে 
যেন সূর্যের মত উদ্ভাঁসত করে তুলেছে চতুর্দক। বিফল হয়েও তার সারা 
বোঝা বা দায়িত্ব কৌরবদের মাথার উপর চাপিয়ে তিনি এই দেখিয়ে দিলেন 
যে পাণ্ডবরা শান্তি চায়, দূর্যোধন হিংসা বা যুদ্ধ চান। 

যখন কৃষ্ণকে বন্ধনে ফেলবার যড়যল্ল করা হল, তখন তার কিছ: মানত 
প্রভাব পড়ল না শ্রীকফের উপর । তিনি শহধু মৃদু হেসে সাত্/াককে বললেন £ 
“ভয় পাচ্ছ কেন; আমাকে বাঁধা ছেলেখেলা নয়, কেন না আম একলা নই। 

যখন কৃষ্ণ বললেন, “আমি একলা নই" তখন তার তাংপর্য এই ছিল যে 
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কফের দিকে কেবল শারাঁরক বলই ছিল তা নয়, এক বিরাট নৌতিক বলও 
শছল।' ণধক্‌ বলং ক্ষত্িয়বলং ব্রচ্তে"জো বলং বলম্, এক ব্রক্চতেজ 'ছিল। সেই 
তেজেই কৃষক সভার মধ্যে এমন বিশ্বর্প দেখালেন যে সেই রূপ প্রদীপ্ত হয়ে 
সমস্ত সভাকে উচ্ভাঁদত করে দিল। সেই বিশ্বর্প সমস্ত মরুদৃগণ, 
অন্ট বসু, একাদশ রুদ্র এবং সব পান্ডবরাও কৃষ্ণের দেহেই উজ্জ্বলর্‌পে 
দাঁড়য়ে আছেন দেখা গেল। 

লোকেরা সেই দৃশ্যকে স্থূল চক্ষু 'দয়েই দেখে থাকুক বা মনের চক্ষু 
দিয়েই দেখে থাকুক, তা অগ্রাসাঞ্গক। আসল জিনিস যোট তা হল এই 
যে, এ বিশবর্প দর্শনের ফজলে বিপক্ষদলের মধ্যে অতঙ্ক ছেয়ে গেল আর 
বন্ধুদের মধ্যে ভরসা জেগে উঠল। 

এই 'নিগুঢ় ব্যাপারাট অধ্যাত্ম দৃন্টিতেই পর্যালোচনা করা ডীচত, কেন না 
এই সম্পূর্ণ বিবরণের মধ্যে একাটই সার কথা আছে, একটিই শিক্ষা দেওয়া 
হয়েছে এবং তা হল এই যে, শারীরক বল বা বাহবলের চেয়ে নৌতক এবং 
ধামক বল লক্ষগুণ বোশ প্রবল। এই হচ্ছে এর সার, এই হচ্ছে এর 
তাৎপর্য । 

শুধু এর শাব্দিক অর্থ নয় কিন্তু এর ব্যাপক মর্মীর্থ ও বোঝা দরকার । 
সেই 'বিশ্বরূপ সবাই দেখতে পেলেন না, কেন না সবাই যেন ধাঁধয়ে গেলেন 
অর্থাৎ যারা হতব্দাদ্ধ 'ছিল তারা চিন্তা করার শান্তই হাঁরয়ে বসেছিল, সেই 
জন্য সেই বম্বর্প দর্শন করতে পারত না অর্থাৎ তার তাৎপর্য বুঝতে 
সক্ষম ছিল না। 

ভীঙ্ম, দ্রোণ এবং অন্যান্য খাঁষগণ যাঁরা সেখানে উপাস্থত 'ছলেন, এবং 
ষাঁদের মধ্যে বিবেক-বিচার ছিল, তাঁর; প্রজ্ঞাচক্ষুর সাহায্যে সেই শব*বরূপের 
দর্শন করতে সক্ষম হলেন। ধৃতরাম্দ্রকেও ভগ্বান এই জ্ঞান চক্ষু দান করে- 
ছিলেন। তারই শান্তিতে সে-ও সেই রুপ দর্শন করতে পারল। কিন্তু সেই 
দৃশ্য তার কাছে এমন ভনীতপ্রদ মনে হল যে সে বললঃ 'ভগ্ববনূ! তোমার 
এই দিব্য দর্শন শান্ত ফেরৎ নিয়ে নাও। আম কৃতকৃত্য, কৃতার্থ হয়োছ, আর 
অমার কিছু চাই না।' 

এই হল এই সমগ্র কাঁহনীর রহস্য, শাব্দিক বা আক্ষারক অর্থ কিছুই 
নয়। 
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এ যুদ্ধ হচ্ছে এক যজ্ঞ 


এরই মধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটল, যা কর্ণের আসল স্বরূপ'ক উদ্ঘাটন করে 
দেয়। দূর্যোধনের দলে সামিল হওয়ার দরুণ মহাভারতে কর্ণের এত বদনাম 
হয়ে গিয়েছে যে সধারণ পাঠকও তাকে দুঃশাসন বা শকুনর মত একজন 
দুষ্ট ও ধূর্ত লোক বলেই মনে করে। কিন্তু ব্যাসদেব এরকম কোনো 
পক্ষপাত দেখিয়ে কর্ণের প্রাত অন্যায় করেন নি। তান কর্ণের আসল রূপ 
দেখিয়ে এ-ও বলে দিয়েছেন যে যাঁদও সে দূর্যোধনের পক্ষে ছল, কথা- 
বার্তাতেও অনেক সময় অসাহফ্কতা দৌখিয়েছে, কিন্তু আসলে সে ছিল একজন 
মহাপুরুষ। ধর্ম এবং উদারতায় তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। কেবল 
দুর্যোধনের সঙ্গে বন্ধ্ত্ব ছাড়া তার মধ্যে আর কোনো দুগর্দণ বা দোষ ছিল 
না। 

ঘটনাটা এইভাবে ঘটল। দূ্যেধনের সভা থেকে বোরয়ে কৃ যখন 
উপপ্লব্যর দিকে রওনা হলেন, তখন 'তাঁন কর্ণকে নিজের রথে বাঁসয়ে নিলেন 
এবং সাত্যকিকেও সঙ্গে নিলেন। নির্ঝঞাটে বনা দ্বিধায় কর্ণও কৃষ্ণের 
সঙ্গে রথের উপর বসে গেলেন। এও কর্ণের মহানভবতার দ্যোতক। 

কৃ রথ হাঁকিয়ে এক নিজ জায়গায় গিয়ে দাঁড় করালেন। সেখানে রথ 
থেকে নেমে, সত্যাঁককে রথেরই উপর বাঁসয়ে রেখে, নিজে কর্ণের হাত ধরে 
কিছু দূরে হে*টে চলে গেলেন দুজনে । সেখানে একান্তে বসে হঠাং কৃষ্ণ 
কথাবাত্ত সূর্‌ করলেন এই বলেঃ 'কর্ণ! তুম হচ্ছ একজন সঙ্জন 
পুরুষ। সত্য-্ধর্মে তোমার পুরোপুরি আস্থা আছে, তা হলে তাঁম কি বলে 
পাপী দর্যোধনকে সহায়তা দিচ্ছ ? 

'বেদ-বেদাঙ্গা তুমি পড়েছ, শাস্ত্রের পঠন-পাঠন করে তুমি ধর্মের তত্ব 
জেনেছ, তা হলে এই পাপকর্মে তুমি দূর্যোধনের সঞ্গী কি করে হচ্ছ £ 


কর্ণ মৃদু হেসে কৃফকে বললেনঃ “কৃষ্ণ! তুমি ঠিকই বলছ। ধর্মাত্ময 
লোকের কখনো পাপের শাঁরক হওয়া উচিত নয়, কিন্তু আমার অবস্থা একট; 
আলাদা । দর্ষোধনের প্রাতি আমার পক্ষপাত এত প্রবল যে আম তার দোষের 
দিকে নজরই 'দিই না। সে আমার পরম বন্ধু। লোকে যখন আমাকে সৃত- 
পুর বলে গঞ্জনা করত, কেউ আমাকে সমাদর করত না, সেই সময় দুর্যোধনই 
ছিল একমান্র লোক যে এই খারাপ ধারণা থেকে নিজেকে মস্ত রেখোছল। 
আমি তোমাকে সারা ঘটনাই শোনাচ্ছি, শোনো । 

'অনেক কাল আগে আমি পেটের দায়ে হস্তিনাপরে এসেছিলাম । পাণ্ডব- 
পূরগণ দ্রোণের 'শিক্ষকতায় শস্ত্রবিদ্যা তখন শেষ করেছে। আম সৃতপূন্র 
বলে দ্রেণ আমাকে ধন্দীর্বদ্যা শেখাতে অস্বীকার করলেন। পরে আম 
ভাগ্গবের অর্থাৎ পরশুরামের কাছে এই বিদ্যা শিক্ষা করি। কিন্তু ভাব 
যখন জানতে পারলেন যে আম সূতপন্র, তখন তিনি আমাকে শাপ দিলেন। 
যা হোক, আম যখন এলাম, সে-সময় শিক্ষা সমাপ্ত করে সব পাণ্ডবরা 
রঙ্গমণ্ে নজের নিজের কলা-কৌঁশল দেখাবার আয়োজন করাছলেন। আমার 
তার সঙ্গে কোনো লেন-দেনের সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু অজর্নের অহঙ্কার 
দেখে তাকে প্রাতিস্পর্ধা জানাবার জন্য আমার মনে এক ভাবের তরঙ্গ জেগে 
উঠল, যা আম সামলাতে পারলাম না। আমি অজর্যনকে চ্যালেঞ্জ, বা আহবান 
তো করলাম কিন্তু আমি সৃতপূন্র বলে সে আমার সেই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করতে 
অস্বীকার করল। এইভাবে আমার আবারও গঞ্জনা, অবমাননা ঘটল। আমার 
অত্যন্ত কম্ট হল। 

“এই পারাস্থাতিতে দুর্যোধনই একমান্্ এমন একজন লোক ছিল যে 
'আমার পক্ষ নিয়ে আমাকে অঙ্গদেশের রজা করে দিল। এখন অনেক কল 
কেটে গিয়েছে, কিন্তু তা সত্বেও আমি সে-উপকার ভুলতে পার না। এ 
সংসারে আমার দুজনই হিতৈষী বা শুভার্থা আছেন। এক তে। আমার মা 
রাধা আর "দ্বিতীয় হল দুর্যেধন। আমাব এ জীবনের উপর কোনো মোহ 
নেই অর্থাৎ মমতা নেই। কোনো রস নেই অর্থাৎ আসান্তও নেই। কিন্তু 
যতর্দন পযন্ত বেচে আছি, ততদিন পরন্তি আমার জীবন রাধা এবং 
দূর্যোধন, এই দুজনেরই হাতে আছে।' 

কর্ণের এই উন্ত শুনে কৃষ্ণ একক্ষণের জন্য মৌন হয়ে রইলেন, তারপর 
বললেনঃ ঠক আছে, কর্ণ! উপকারের খণ শোধ করা বড় কঠিন কাজ। 
কিন্তু তোমার জন্ম সম্বন্ধে তোমার নিজের কোনো ধারণা আছেঃ তুম 
পনজের মাকে জানো? কর্ণ মাথা নেড়ে বললঃ ণশবশেষ জানিনা, তকে, 
আমার অনুমান ষে আমি কোনো ভাল বংশের প্রাতা্ঠিত কুলের কুলবত 
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কুমারীর পুত্র। সম্ভবত সে কোনো বড় প্রাসাদে থাকত। হয়তো তার সৈই 
বাড়া নদীর ধারেই ছিল। সম্ভবত সেই কুমারীর নবজাত শিশুর চেয়ে 
ভুলনায় নিজের প্রাতজ্ঠা, মান-মর্যাদার উপরই বোঁশ খেয়াল বা নজর 'ছিল। 
জল্ম হবার সঙ্গে সঙ্গে তাই মে আমাকে একাঁট বাক্সে পরে নদীতে ভাসিয়ে 
দয়োছিল, এইরকমই মনে হয়। 

'রাধা সেই বাজ্সাট তুলে নিয়ে আমাকে বার করে এবং আমার পালনপোষণ 
করে। আমার আসল মা কখনও আমার কথা ভাবেনও 'ন, চিন্তাও করেন 
নি। এইজন্য তান কে, তা জানবার জন্য আমি উৎসুক নই। তিনি 
আমাকে ভুলেই গিয়েছেন। আমার এখন তা জেনেই বা আর ক লাভ হবে £ 
কর্ণ কিছক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর অবার বললেনঃ “কৃ! এই 
ঘটনার জন্য আমার মনে কোনো দুঃখ নেই। আমার এখনকার মা রাধাই 
আজ আমার সর্ব্ব। তাকেই আমি আপন বলে জেনোছি এবং সে-ও তাই। 
আমার অতাঁত এখন কালের গর্ভে বিল'ন হয়ে গিয়েছে। আম তা ভুলেও 
গিয়েছ। আমার এখন আর এ বিষয়ে বোৌশ কিছ; বলার দরকারই বা কি ?, 

কৃষ্ণের আকৃতি প্রসন্ন ও প্রফলল্প দেখাচ্ছিল। তান বড় স্নেহ ও সহান্‌- 
ভতির দৃম্টিতে কর্ণের দকে তাঁকয়ে রইলেন। কৃষ্ণের চোখে তখন জল। 
তাঁর কথাও বড় মৃদু ও কোমল, বললেনঃ 'কর্ণ! এ সবই সত্য। তোমার 
মা এক কুলীন বংশেরই রাজকন্যা। তোমার জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে লোক- 
নিন্দার ভয়ে সে তোমাকে বাধ্য হয়ে ত্যাগ করেছিল বটে কিন্তু তোমাকে 
ভুলতে সে পারে নি। বর্তমানে তার একেরও বোঁশ পুত্র আছে. তবুও সে 
তোমার কথা কেবলই ভাবে । তার হৃদয়ে বড় বেদনা, মনে বড় ব্যথা । 

কর্ণ এ কথা শুনে আশ্চর্য ও 'বাস্মত হল। বললঃ কৃষক! তাহলে 
এর মানে যে আমি সৃতপ্দত্র নই, বরং আমি ক্ষািয়_এ কথা ক সত্য? 
তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন তুমি আমার মাকে জানো। তা হলে তানি কি 
বেচে আছেনঃ আমি কি তাঁর দেখা পেতে পারিঃ আমাকে সব কথা 
খুলে বলো। আম বড় উৎসুক হয়ে আছ। আমাকে এই দ্বিধা-দ্বন্দে 
আনিশ্চয়তার মধ্যে রেখো না), 

কৃষ্ণ কর্ণের হাতাঁট ধরে বললেন £ “কর্ণ! একট স:স্থির হয়ে বোসো। 
বাস্তব সত্য শুনবার জন্য প্রস্তুত হও। তোমার মার পাঁচাঁট ছেলে। তারা 
এমন বীর যে তাদের সমকক্ষ পৃথিবীতে কোথাও কেউ নেই।, কর্ণের ঘন 
ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল, বললেনঃ “পাঁচ ছেলে আর খুব বীরঃ তা হলে 
তারা কি পাণ্ডব? কর্ণের সারা শরীর ভাবনাক্ন ও উদ্বেগে কাঁপছিল। কৃষ্ণ 
ধৈর্যের সঙ্গে বললেনঃ হ্যাঁ, কর্ণ এ পণ পাণ্ডব তোমারই ভাই। কুল্তাঁই 
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তোমার মা। তুমি হচ্ছ সবচেয়ে বড়, জোন্ঠ পত্র। তোমার জন্ম কুন্ত'র 
গর্ভ থেকেই হয়েছে, তখন তান আঁববাহিত ছিলেন। “কফ! তা হলে 
আমার বাবা কে? কৃষ্ণ বললেনঃ যে-দেবতার তুম রোজ পূজা করো এবং 
নি তোমার ইন্টদেব, সে-ই সূর্ই তোমার পিতা । কর্ণ এই শুনে অজ্ঞান 
হয়ে পড়ে গেলেন। 

খানিকক্ষণ কাটবার পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। তান 'বিগালত হৃদয়ে 
বলতে লাগলেন ঃ “কৃষ্ণ! আম বড় হতভাগ্য। সূর্য আমার পিতা, কুল্তী 
আমার মাতা, পাণ্ডবদের মধ্যে ধর্মের প্রাতমৃর্ত বুধিষ্ঠির, প্রচন্ড বলশালা 
ভীম, বিশিষ্ট বীর অজর্দন, সুন্দর নকুল, বদদ্ধমান' সহদেব এই পাঁচজনই 
আমার ভাই। তা সত্তেও আম এতকাল সতপুত্র বলেই পাঁরাঁচিত হয়ে 
রইলাম। ভার্গবের তো অন্তত অন্তদ্ষ্টি দিয়ে এটা জানা উঁচত 'ছিল।' 
তার দুই চোখ 'দয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকল। কৃষ্ণ এবং কর্ণ দুজনেই 
কিছক্ষণ মৌন হয়ে বসে থাকলেন, আবার কর্ণ চোখ মুছে বলতে লাগলেন ঃ 
কৃষ্ণ! তুমি তো এ ব্যাপারটা জানতে । এতাঁদন একে লুকিয়ে রেখোঁছলে, 
তা হলে আজ আবার কেন সব খুলে বলতে গেলে 2 আমার কাছে তো না- 
জানাটাই, অজ্ঞানই সখের ছিল। আম কত বছর ধরে আমার মায়ের সম্বন্ধে 
জানতে চেয়েছি, এখন তুম সব বললে । কিন্তু কেন বললে? এতাঁদন পাশ্ডব- 
দের সঙ্গে শত্রুতা করতে আমার আনন্দ হত। কিন্তু এখন এই সারা 
ব্যাপারটা জেনে আমার 'মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলাছি।' 

কৃষের হৃদয়েও দয়া উথলে উঠাঁছল। তান বললেনঃ “কর্ণ! আমি 
তোমাকে মৃত্যু-মুখ থেকে বাঁচাতে চাইছিলাম। তুমি হচ্ছ ধর্মের জ্ঞাতা। 
কুমারী কন্যার সন্তান বিবাহের পর তার স্বামীরই সন্তান বলে গণ্য হয়ে 
থাকে। এই যুক্তিতে তুমি পাণ্ডবদের জোচ্ঠ সন্তান। তুমি নিজেও তাই 
পাস্ডব। তুমি বৃঞ্কিবংশেরও পাঁরবারভুন্ত। এবার তুমি আমার সঙ্গে চলো। 
আমরা দুজনে যৃধাম্ঠরের কছে যাই। তোমার সব ভাইরা তোমার পায়ে 
পড়বে। তোমাকে রাজ্য-সংহাসনের উপর বাঁসয়ে তোমার পূজা করবে। 
তুমি হবে রাজা, যুধাষ্ঠর হবে ষুবরাজ। পণ্ট পাণ্ডবই তোমাব দাস হয়ে 
তোমার আজ্ঞা পালন করবে! প্রিয় কর্ণ! তুমি বীর, ধার্মিক, তোমার 
দুর্দিন এবার শেষ হতে চলেছে। আমার সঙ্গে চলো এবং সংসারের আধিপত্য 
গ্রহণ করো। পাঁচ ভাই এবং তোমার মা সকলেরই তোমাকে পেকে অত্যন্ত 
আনন্দ ও সুখ লাভ হবে। এসো, আমরা যাই।' 

কর্ণ সব শুনলেন। কিন্তু তাঁর মন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। বললেনঃ 'কৃফ! 
তুম ভালবেসে আমায় সব শোনালে। আম হচ্ছি পাণ্ডব, কুন্তীর ছেলে, 
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সূর্ষের পত্র কিন্তু আমার মা তো ত্যাগ্ছই করেছেন আমাকে । আমাকে জশবন 
ধান করেছে এবং পালন্-পোষণ করেছে রাধাই। আঁধরথকেই আম পিতা 
বলে মেনোছ। এখন এই সম্বন্ধ ছিল্ন করা আমার পক্ষে একান্ত দুঙ্কর। 
দুর্যোধনের সঙ্গে আমার বন্ধত্ব আছে। আমি প্রাতিজ্ঞা করেছি যে আম 
তার পক্ষ নিয়ে অজর্নের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত লড়ব। সে-প্রাতজ্ঞকে আম 
কেমন করে ভুলব? তুমি আমর উপর অত্যন্ত স্নেহ দৌখয়েছ। কিন্তু 
আম লোভ পড়ব না। যাঁদ আম আমার প্রাতজ্ঞা ভঙ্গ কাঁর, তা হলে 
আমার যশ স:নাম সবই শেষ হয়ে যাবে। পাণ্ডবদের মথার উপর তোমার 
হাত আছে, তাই বিজয় তাদেরই, সুনিশ্চিত। আমার মৃত্যুও অবধারি৩। 
কিন্তু তাতে আমর কীর্ত বৃদ্ধি হবে। সারা জীবনই আম হতভাগ্য হয়েই 
কাটয়েছি। এখন আমার একাঁটই আকাংক্ষা যে আমি অজর্নের সঙ্গে ব্ধ 
করতে করতে যেন মরি। এই আভলাষ যেন পূর্ণ হয়, তে'মার কাছে আম 
এই আশীর্বাদ চাই। অজর্ন আমার অনুজ, ছোট ভাই এই জেনে আম কি 
পলা রিরাদ রন কিন্তু তা সত্তেও যুদ্ধ তো আম 
? । 

'তবে এই আমার জন্ম-রহস্যের কথা খুলে বলে দিয়ে তুমি আমার 
উৎসাহকে কমিয়ে দিলে। তুমি আমাকে রহস্যের কথা কেন বলতে গেলে ?, 
কৃষ্ণের ভান হ'তখানি ধরে কর্ণ এর পর বললঃ 'কৃষণ। তুমি আমাকে 
কথা দাও যে তুমি এই রহস্য এখন নিজের মধেই ধরে রাখবে, বাইরে আব 
কাউকে বলবে না। যাঁদ ধর্মাতআা যুধিষ্ঠির এটা জেনে যায় যে আম তাব 
বড় ভাই, তা হলে সে কোনে" অবস্থাতেই বাজ' গ্রহণ কর ব না। সেধার্মিক, 
রাজা তো সেই বাধান্ঠরই হবে। তুম হচ্ছ তার সহায়ক। ভীম, অজুন, 
নকুল, সহদেব সবাই বীর। অতএব যুধাম্ঠরের বিজয় সানশ্চিত। 
আমাদের পক্ষ তো নিম্প্রাণই ধরে নাও। কিন্তু অস্তাচলগামী সূর্যও 
ইন্দ্রধনুর স্াষ্ট করে আকাশে এক সৌন্দর্য স্যাম্ট ক: যায়। মরতে তো 
আমাকে হবেই । মরণ আমার অবধারত এবং তর জন্য আমার কোনো খেদ 
নৈেই। তবে এ-ও সম্ভব হতে পারে যে আমার এই দুঃখের অশ্র-ধারা পাঁতিত 
হয়ে আমার বিফল এবং শুজ্ক জীবনে এক ইন্দ্রধনু রচনা করে আমাকে 
পিছুটা সান্ত্বনা দিয়ে ফেলতে পারে। যাক্‌, চল কৃষ্ণ, এখন তোমার-আমার 
মধো সম্পর্ক ঘটে গেল। উপাস্থিত এখানেই এর শেষ। এখন তো যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রেই আবার আমরা মিলিত হব।, 

একটু থেমে অবার সে বললঃ “আমার মৃত্যু এবং পাণ্ভবদের জয় 
সুনিশ্ত। এ যুদ্ধ হল এক যজ্ঞ। ভীঙ্ম, দ্রোণ এবং সব কৌরবরা এই 
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বজ্জে ভস্মীভূত হয়ে যাবেন। আম এই বৃদ্ধের শীঘ্রই শেষ দেখতে চাই। 
জীবনের প্রাতি আম বাঁতশ্রদ্থ হয়ে পড়োছি। স্বর্গে যাবার জন্য আমার 
অত্যন্ত উৎকণ্ঠা জেগেছে। 'আমার আর ধৈর্য নেই। কৃফ! আমি তোমার 
সঙ্গে স্বর্গেই মিলিত হব। নিজের ভাইদের, নিজের পিতা এবং নিজের 
মায়ের সঙ্গে সেইখানেই মিলিত হব। কৃষ্ণ! নমস্কার। এই বলে কর্ণ 
কৃষকে হৃদয়ে ধারণ করলেন দূঢ় আলিঙ্গনে এবং নিজে 'ফিরে গিয়ে রথের 
উপর বসে পড়লেন। 

কর্ণ তো চলে গেলেন এবং কৃ্ও যুধিষ্ঠিরের কাছে চলে গেলেন। কিন্তু 
এ কাহিনী এখানেই শেষ হল না। 

কৌরব রাজসভায় কি ক ঘটল তার সমস্ত বিবরণ বিদুর 1গয়ে কুল্তকে 
শোনালেন। যাঁধন্ঠির শান্তি চাইীছলেন কিন্তু দর্যোধনের জেদের জন্য য্ধ 
করাই স্থির হল। 

এই সব বিবরণ শুনে কুন্তী অতাল্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কৌরব- 
সেনার মধ্যে ভীঙ্ম, দ্রোণের মত প্রভূত বলশালী যোদ্ধা আছেন, তাঁদের সামান্য 
বশর ব.ল মনে করা ভয়ানক ভুল হবে। কুন্ত জানতেন যে কর্ণও তাঁরই 
ছেলে। সে অজর্নকে মেরে ফেলতে পারে। আবার যাঁদ কর্ণ মারা যায়, 
তা হলে সে-ও তো আমারই ছেলে । দুঁদকেই, যাই হোক না কেন, সমান 
ক্ষাত। আম কেন না নিজে গিয়ে কর্ণের সঙ্গে দেখা কার এবং তাকে বাঁল 
যেআম কে? আমি কেন না তাকে যুধাম্ঠরের পক্ষে আনার চেস্টা কার ? 
তার কাছ থেকে যাঁদ কিছু বর বা ভিক্ষা চাই তা হলে নিশ্চয়ই সে তা দিতে 
অস্বীকার করবে না কারণ সে মস্ত বড় দাতা । এই সব ভেবে কুন্তী কর্ণের 
সঙ্গে মিলিত হবেন বলে স্থির করলেন। 
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কর্ণ ও কুস্তী 


কর্ণ মধ্যাহকালে গঞ্গাতটে রোজ সূর্যের পূজা করতেন। কুন্তী ঠিক এ 
সময় একলাই গঞঙ্গাতটে গিয়ে উপস্থিত হলেন, ধখন কর্ণ পৃজাতে নিমঙ্গন 
িলেন। কর্ণ নিজের হাত দুটি তুলে চোখ বাজে সূযের দিকে দৃশ্টি স্থির 
করে সর্যোপাসনায় যেন সমাধিস্থ হয়ে ছিলেন। কুন্তাী কর্ণের পিছনে গিয়ে 
দাঁড়ালেন। সূর্যের প্রখর উত্তাপ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য 1তাঁন কর্ণেরই 
উত্তরীয় বস্ত্র অর্থাৎ চাদর "দিয়ে মুখ ঢেকে নিলেন এবং দাঁড়িয়ে রইলেন। 

কর্ণের পূজা শেষ হল এবং যখন সে ঘুরে দেখল তখন সে একজন 
নারীর উপাস্থাতি টের পেল, যিনি রোদ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তারই 
চাদর 'দয়ে মুখ ঢেকে রেখোঁছলেন। তার খুব আশ্চর্য বোধ হল । 

সে কুন্তীকে পরম অনুরাগে ছায়াতে এনে বসাল এবং প্রণাম করে বললঃ 
“দেবি! আম হচ্ছি কর্ণ। তুমি এমন কুল বা বংশের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে 
যে কোনোরকম শারশীরক কম্টে অভাস্ত নয়। সে যাই হোক, বলো, তুমি 
শুক চাও? 

“আমি সর্যোপাসনার পর দান ধ্যান কার, এই জন্য বলো তোমাকে কা 
দেব? কুন্তী যোঁদন কর্ণকে বাক্সে বঙ্ধ করে নদীতে ভাসিয়ে 'দয়োছলেন 
তার পরে এই প্রথম সুযোগ এল যখন তিনি আবার নিজের ছেলেকে দেখলেন। 
কুন্তীর সেই পূরানে। স্মৃতি জেগে উঠল। সেই সমস্ত দৃশ্য যেন তাঁর 
চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল। 

যখন বাক্সের মধ্যে পরে কুল্তশ কর্ণকে নদীর প্রোতে ভাসয়ে 'দয়োছালেন, 
তখন তিনি কর্ণের কুশল-মঙ্গল সব কিছুর ভার ভগবান আর দেবতাদের 
উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। জল-প্রবাহে নামিয়ে দেবার সময় যে শুভ-কামনচ 
এবং আশশীবা্দ কুল্তী 'দিয়োছলেন, তার বর্ণনা বড়ই রোমাণ্চকর £ 


শিবাস্তে সন্তু পল্ধানো মা চ তে পারপল্থিনঃ। 
আগতাশ্চ তথা পত্র ভবন্তদ্রোহচেতসঃ ॥ 
পাতু ত্বাং বরুণো রাজা সাললে সাঁললে*বরঃ। 
অন্তরিক্ষেহন্তারক্ষস্থঃ পবনঃ সর্বগস্তথা ॥ 
ধন্যা সা প্রমদা যা ত্বাং পৃত্ত্বে ক্পায়িষ্যাত। 
ধন্যাস্তং তৃঁষিতঃ পত্র স্তনং পাস্যাঁস দেবজ ॥ 
হে পুর! বর্ণ এবং পবন সবাই তোমাকে রক্ষা করুন। যে প্রমদ্ধ 
নারী তোমাকে স্তন্যপান করাবে, সে ধন্য।, এই আশীর্বাদের সঙ্গে কর্ণকে 
দেবতাদের সংরক্ষণে ছেড়ে 'দিয়ে কুন্তী নিশ্চিন্ত হলেন। 
কুন্তী কর্ণকে যে শুভেচ্ছা ও আশিষ 'দয়োছিলেন, তা সফল হল। ঈ*বর 
তাঁর প্রার্থনাকে স্বীকার করলেন এবং তার মায়ের রূপে সে রাধাকে লাভ 
করল। 
কর্ণকে ভাসিয়ে দেবার পরের ঘটনা সম্বন্ধে কুন্ত কিছুই জানতেন না। 
তবে কর্ণকে দেখার পর 'তাঁন এইটুকু অন্তত জানতে পারলেন যে সে তাঁরই 
ছেলে। 
কুন্তী কি বলেন তা শোনার জন্য কর্ণ ধৈর্যের সঙ্গে চুপ করে দাঁড়য়ে 
রইলেন। শেষে কুন্তী বললেনঃ তুমি আমার সঙ্গে পারাচত কিনা তা 
জানি না কিন্তু আম একটি ভিক্ষা চাইতে এসেছি।, কর্ণ বললেনঃ “দোবি! 
আমি তো তোমাকে জানি না কিন্তু তবু আমার মনে হাচ্ছে তুমি আমার 
পরিচিত। আমার মনে হচ্ছে আমি কখনও যেন তোমাকে দেখোছি। তোমার 
চেহারা, তোমার চোখের জল, তোমার গলার স্বর, সব যেন আমার পাঁরাঁচিত 
বলে মনে হচ্ছে। আমি মনে করতে চেম্টা করাছি যে কোথায় তোমাকে 
দেখোঁছ। তারপর হঠাৎ কর্ণ বলে উঠলঃ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে, তুমি 
আমার স্বঙ্নের সেই দেবী । নিশ্চন্নই তুমি তা-ই।, 
কুন্তী মৃদু হেসে বললেনঃ “্বস্নের দেবী বলতে তুমি কী বলতে চাইছ, 
তার মানে কাঁ, আমাকে একটু শোনাও। আম বসাছ। আমার কোনো তাড়া 
নেই। আমি খানিকক্ষণ তোমার সঙ্গে কাটাব বলেই এসোছি।, 
কর্ণ বললেনঃ «এটা বড় আশ্চর্যের কথা যে নিজের এই স্বপ্নের কথা 
আম আমার মা রাধাকে ছাড়া আর কাউকে আজ পর্যন্ত বালান, তা সত্বেও 
তোমাকে আমি সব কথাই খুলে বলব। জানি না, তুমি জানো কিনা ষে 
আমার নাম হচ্ছে রাধেয়। আমার মা'র নাম রাধা কিন্তু সৈে আমার আসল 
মানয়। আমার বাবা আঁধরথ আমাকে গঙ্গায় ভেসে যাওরা অবস্থায় পেয়ে- 
ছিল। এই আঁধরথই আমাকে নিজের স্ব রাধার হাতে সপে দেয়। তাকেই 
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আম মা বলে গ্রহণ করলাম এবং অধিরথকে বাবা বলে এবং নিজের নাম 
রাখলাম রাধেয়। 

“আমার বড় দুঃখ যে আমার আসল মা আমাকে জল্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই 
ত্যাগ করেছিলেন। হয়তো তারই ফলস্বরূপ আমার গাড় নিদ্রাকে এই স্বস্ন 
দিয়ে সে বারবার ভেঙে দেয়। এই স্ব*ন বারবার একইভাবে সামনে আমে । স্বখ্নে 
আমার এক দেবী নারী নজরে পড়ে। তাব বেশভূষা এক রাজকুমারীর মত 
বহুমূল্য। কিন্তু নিজের মুখ সে সব সময়েই নিজের আঁচল দিয়ে ঢেকে 
রাখে। আম ঘ্যাময়ে থাকতাম আর সে সব সময় ঝুকে আমার, দিকে এক 
দৃষ্টে চেয়ে দেখতে থাকত। তার উষ্ণ অশ্রু আমার উপর পড়ে পড়ে আমাকে 
উত্তপ্ত করে তুলত। মাঝে মাঝে আমি উঠে তাকে জিজ্ঞাসা করতাম£ দেবি! 
তুমি কে? কাঁদছ কেন? তখন অবরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলত ঃ 'আম তোমার 
উপর অন্যায় করোছ, সেইজন্য কাঁদীছি। আম তোমাকে আপন করতে চাই। 
কিন্তু তুমি চিরকালের মত আমার কাছ থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে শিয়েছ। আঁম 
এই কারণেই বিলাপ করাঁছ। আম তোমার সঙ্গে কেবল স্বপ্নেই মালত 
হতে পারি। তা সোস্বপ্ন তোমারই হোক বা আমার। শুধু এতেই আমার 
হুদয়ের জবালা জুড়োয়। 

“তারপর আবার সে অন্তর্ধান হযে যেত। আমি বলতমঃ 'দেবি। তোমার 
মুখখানি তো আমাকে দেখাও কিন্তু সে অদৃশ্য হয়ে ষেত। আদ্তে আস্তে 
সময় এগিয়ে যেতে লাগল । তারপরে যেটুকু ছিল. তা-ও শেষ হয়ে এল। 
এখন অনেক কাল সে আমার স্বপ্নে আর আসেনি । হতে পারে, তার হয়তো 
অন্য সন্তানাদ হয়েছে ইতিমধ্যে। আমার অনুমান যে সেই স্বপ্নের দেবীই 
আমার মা ছিল। কিন্তু এখন সে আমার স্বপ্নের সম্পর্কও তাগ করেছে 
স্বস্নে দেখা দেওয়াও বন্ধ করে 'দয়েছে। সে যাই হোক, তোমার রূপ-রাগ 
[কিন্তু সেই স্ব'ন-দেবীর মত। এখন আমায় বলো তো. তুমি কে” 

কুন্তীর মাথা নুইয়ে গেল। সে ঠিক করতে পারল না কী উত্তর দেবে। 
মনকে শল্ত করে শেষে বললঃ “তুমি ঠিকই ধরেছ। তোমার সেই স্বস্নের 
দেবী আমিই-_কুন্ত, পাণ্ডবদের মা। আমি তোমাবও মা। তুমি আমার 
সবচেয়ে বড় ছেলে । 

কর্ণ বললঃ 'কুন্তী, পাণ্ডবদের মা, অথচ আবার নজের ছেলে রাধষেয়ের 
কছে বর চাইতে আসে! আম কি জেগে আছি? আর আমার সেই জ্বগন- 
দেবী কি আবার আমার সামনে উপাস্থধিত 2, এই বলে সে কুন্তীর দিকে 
দেখতে লাগল আর কুন্তী কর্ণের দিকে। একক্ষণও কাটোনি, দুজনেই 
পরস্পরের বাহ্‌পাশে দঢড়ভাবে আবদ্ধ হয়ে গেল। কর্ণ বললঃ 'মা! শেষ 
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পর্যন্ত তুমি এসেই গেলে। মা! তোমার জানা নেই এই সুযোগের জন্য 
আমি কতকাল ধরে প্রতক্ষা করছি। আমি চাই যে তুমি উপলব্ধি করো যে 
এই ক্ষণাঁটর প্রতশক্ষায় আম কত স্ব্ন দেখোছ। আমি বারবার তোমার কথা 
ভেবোছ, এমন কি তুমিও আমাকে এত স্মরণ হয়তো করো নি, আমার কথা 
এত ভাবোনি। 

'সবপ্নে আমি কত চেয়োছি তোমার আঁচল উঠিয়ে দিষে তোমার মুখখাঁন 
তো অন্তত দোখ। মা! তুমি আমায় জল্ম দিয়েছে। তবে আবার এত দশর্ঘ- 
কাল কেন তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাকলে? তুমি দূরে থেকে কেন 
আমায় এত দুঃখী করলে ? আম যাঁদ বা চেয়োছি তা কণই বা চেয়োছ, 
কতটুকুই বা চেয়েছি? মান্র এইটুকু যে তোমার দেখা যেন পাই। যাহোক, 
এখন তো তুমি এসে গিয়েছ এবং তুমি নিজের ছেলে বলে আমাকে স্বীকার 
করে নিয়েছ। এতে আম এক পরম সুখ ও শান্তি পেয়োছ।' 

কুল্তীর চাকত দৃষ্টি কর্ণের দকে ফিরল। কর্ণ হাস মুখে আবারও 
বললঃ “মা! এখন আমি জানতে পারলাম যে আমি কে। আমি তোমার 
ছেলে এবং সূর্যের সন্তান। তুমি লজ্জায় পড়ে আমাকে গঙ্গায় ভাসিয়ে 
দিয়েছিলে । কুন্তীঁ এই শুনে আশ্চর্ষে চাঁকত হয়ে বললেনঃ “পত্র! আম 
কল্পনাও করিনি যে তুম এ সব রহস্যের কথা জানো। কিন্তু তুমি এ সবের 
মর্ম জানলে কেমন করে? আর যাঁদ তুমি জেনেই গেলে তো আমার কাছে 
চলে এলে না কেনঃ আমার আসার প্রতীক্ষায় তুমি কেন আটকে রইলে ? 

কর্ণ বললঃ “মা! মাত্র গতকালই শ্রীকৃষ্ষ আমাকে এই সব রহস্যের কথা 
শোনালেন। কিন্তু এ সব চর্চা এখন ছাড়ো, ও-সব কথা থাক। মা! এখানে 
এসে বোসো আর আমার সঙ্গে কথা বলো। আমার কপালে এ-সখ বেশিক্ষণ 
সইবে না। এই জন্য এই সুখের পাত্রের শেষ বিন্দু পর্যন্ত আমাকে পান 
করতে দাও। নিজের হাত তোমার কোলে রেখে আমাকে মায়ের সুখ পেতে 
দাও। কথা আমার কাছে এখন অবান্তর। আমি মোন থেকেই চুপ করে 
নিঃশব্দে এই সুখ পান করতে থাকব।' 

কুন্তী তার হারানো ছেলেকে ফিরে পেল আর কর্ণ তার ভুলে-যাওয়া 
মাকে, এর দরুণ দুজনেই অত্যন্ত আনান্দত হয়েছিল। 

হঠাৎ কর্ণ দাঁড়য়ে উঠল এবং বললঃ “মা! তুমি বে আমার কাছে এলে, 
এজন্য আমি একান্ত কৃতজ্ঞ। আম জানি না, আমার এ-সুখ কতক্ষণ স্থায়ী 
হবে-মাত্ত কয়েক ক্ষণ অথবা কয়েক ঘণ্টা । কিন্তু এই শান্ত স্বঙ্ন থেকে 
আমাকে জেগে উঠতেই হবে। এখন বলো মা! কেন তুমি এসেছ £ 

কর্ণ! তুমি নিজেকে রাধেয় বলা' ছেড়ে দাও। এখন থেকে তুমি কৌঁন্তের। 
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খতম আমার ছেলে। এখন পাঁচ নয়, আমার ছয়টি ছেলে। আঁম আজ 
অত্যন্ত সুখী ।' 

কর্ণের চোখ অশ্রুজলে পূর্ণ হয়ে গেল। সে বললঃ “মা! ও মা! তুমি 
কেন এলে? আর আমাকে এই সব হীতহাস কেন শোনালে?ঃ তুমি জানো 
আম নিজেকে কৌন্তেয় বলার জন্য কতটা লালায়ত। তোমার এবং সূর্যের 
ছেলে বলে আমার কত গৌরব, অহংকার। কিন্তু আমাকে তো রাধেয় হয়েই 
থাকতে হবে। মা! তুম বুঝতে পারবে না আম কত দ:ঃখী 'কল্তু 
ভগবানের ইচ্ছা এইরকমই। তুমি কিছু চাইতে এসোছলে। বলা, আম 
তোমার জন্য কি করতে পাঁর 2 

কুন্তী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, পরে চোখের জল মূছে বললঃ পত্র! 
তুমি অনেক অপমান সয়েছ, কেননা সংসারের কেউ জানত না যে তুম কুন্তী 
আর সূর্যের পূত্র। এখন এই অমাবস্যার কালরান্র অবসান ঘটেছে । পণ 
পাণ্ডবের তুমি ভাই, তা না জেনেই তুমি তাদের সঙ্গে শরুতা করে এসেছ। 
কিন্তু এখন তোমার সব জানা হয়ে গিয়েছে। এখন এটা উীচত নয় নিজের 
ভাইদের সঙ্গে তোমার শন্রুতা থাকে । তুমি আমার সঙ্গে চলো । পাঁচ ভাইয়ের 
কাছে আম তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি এখন সংসারের মালিক হায়ে রাজা 
ভোগ করো। তোমার ভাইরা তোমার বন্দনা এবং পূজা করবে। তুমি শাল্তি 
লাভ করবে। এই ভিক্ষা চাইবার জন্যই তোমার কাছ এসোঁছি।" 

কর্ণের চোখের জল চোখেই রয়ে গেল, তা আর বাহরে প্রবাহত হতে 
দেখা গেল না এবং কুন্তর দিকে তাকিয়ে সে বললঃ “মা! দুদিনের মধ্যেই 
দুজন মহান হৃদয় ব্যাস্ত আমাকে দুনিয়ার সাম্রাজ্য অ্পণ করার প্রস্তাব 'দয়ে- 
ছেন। আমাকে এ-ও লোভ দেখিয়েছেন যে আমি যাঁদ এই প্রস্তাব মেনে নই, 
তা হলে যুধিষ্ঠির আমার দাস হয়ে আমার সেবা করবে। বাধর গতি বড় 
শবাচন্র! এই প্রস্তাব ভাল করে ভেবে দেখারও আম অবকাশ পাইীনি। 'কিল্তু 
মা! বলো তো যাঁদ আমি তোমার কথা শুনে তোমার সঙ্গে যাই তা হলে 
তার পাঁরণাম ক হবে? 

পরিণাম ি?' কুলন্তী বললেন, 'তোমরা সব এক হয়ে যাবে। অজর্টন 
তোমার সেবক হবে। তুম পাশ্ডবদের সাহায্যে সানা বিশ্বের সাম্রাজ্য ভোগ 
করবে। বলরাম এবং কৃষ দুজনেরই আশশর্বাদ তুমি লাভ করবে। তোমাকে 
সৃতপাত্র না বলে পাশ্ডব বলে সবাই ডাকবে । ঠিক সেহ সময় আকাশ থেকে 
এক দৈববাণী ধ্বনিত হল। এ ছিল সর্ধের বাণী। সে বললঃ "পন! 
কুল্তীর প্রস্তাব শুভ, তুমি তা মেনে নাও।' কর্ণ শুনল বটে কিন্তু তার 
উপর তার কোনো প্রভাব পড়ল না। 
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' কিছুক্ষণ ধরে সে তার মার দিকে আকয়ে রইল। শেষে সে তার মৌন- 
ভঙ্গ করে বললঃ 'মা! তুমি জানো না আমি তোমার উপর কিরকম চটা, 
আমার কি রকম রাগ। সেই রাগ ছিল আমার সেই অজানা মায়ের উপর, যে 
সবণ্নে আমার কাছে আসত॥ এ রাগ তোমার উপর ছিল না। কেন না, সেই, 
অজানা মায়ের জন্মই আমাকে এই সমস্ত অপমান সহ্য করতে হয়েছে। 
আমার নাম, আমার সম্মান, আমার জীবন সবই কলুষিত হয়ে গিয়েছে । 
হাজারো প্রশ্ন আমার মনে উঠত, যা প্রকাশ করে নিজের তিন্ততাকে আম 
কমাতে চেম্টা করতাম। কিন্তু তোমাকে দেখতেই আমার সেই রাগ ঠিক, 
এমনই মিলিয়ে গেল, যেমন মরুভূমির উপর জল টিকতে পারে না। এখন 
আম তোমার আদরের জন্য লালায়ত হয়ে আছি। রাধা আমার প্রিয় কিন্তু 
তোমার তুলনায় সে প্রেমও শিথিল ও দূর্বল হয়ে পড়ছে। আবার হদয়ও 
ভাইদের প্রেমে উলে উঠছে। মায়ের আদর বড় দুর্লভ জিনিস। তোমার 
এ প্রেম আমার এই ক্ষুদ্র হয়ে ধরছে না” এই বলে আরও একবার সে 
মায়ের সঙ্গে দৃঢ় আলঙ্গনে আবদ্ধ হল। মা ও ছেলের এই অনুরাগ দেখে 
সূর্ধ প্রসম্ন হলেন। 

কিছুক্ষণ বাদে কুন্তীঁ আবার বললঃ “তা হলে পাত্র। চলো, নিজের 
ভাইদের সঙ্গে মিলিত হও।' কিন্তু কর্ণ গভীর দুঃখে দুঃখী ছিল। সে 
বলাপ করতে করতে বললঃ 'না, মা! তা সম্ভব নয়।” কুন্তীর খুব 
আশ্চর্য লাগল, 'কেন পূন্ন! কেন সম্ভব নয়? কেন তুম দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছ. 
পিছিয়ে যাচ্ছ? কর্ণ বলল £ 'আমি এখন কোনো অবস্থাতেই দুর্যোধনকে 
ছাড়তে পারি না। আম তার কাছে কথা 'দয়োছ, প্রাতশ্রাতিবদ্ধ। মা! এত- 
কাল আমি সতপূত্র ছিলাম, তুমি আমাকে ত্যাগ করে 'দয়েছিলে, আমার 
কোথাও কোনো সম্মান ছিল না। সেই সংবটকালে কেবল এক দুরোধনই 
আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। দ্রোণ আমাকে তিরস্কার করেছিলেন। ভার্গবও 
তাই। রঙ্গমণ্টে অজর্নের প্রতি স্পর্ধা জানিয়ে বাণের কৌশল দেখাবার জন্য 
আম হাঁস্তনাপ:রে এলাম তো সেখানেও আমার অপমান ঘটল। তুম সেখানে 
উপাস্থত ছিলে। তুমি আমাকে নিশ্চয়ই চিনেও থাকবে। কিন্তু তোমার 
কাছ থেকেও আমি কোনো সাহাব্য পাইনি সৌঁদন। -প্রুরানো কথা বলে তোমার, 
মনে এখন আর দুঃখ 1দতে চাই না, কিন্তু খন সবাই সৃতপত্রকে তিরস্কার 
গঞ্জনা করত, তখন কেবল এক দর্ষোধনই ছিল যে আমাকে স্বাগত জানিয়ে- 
ছিল। তাকে এখন ত্যাগ করা আমার পক্ষে অধর্ম হবে। মা! আমার হৃদয়ে 
এখন এক ঝা-তুফান, প্রবল ঝড় উঠছে। আজ পর্যত দুর্যোধন ছাড়া 
আমার আর কেউ সহায় ছিল না। কিল্তু এখন পেয়োছ তোমার বাৎসলঃ্ 


১৩৬৩ 


স্নেহ। তার উপর ভাইদের টান বা আকর্ষণ। আমার হৃদয় এই প্রেমের 
চপে যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। ভাইদের এবং মায়ের প্রয়পান্র হবার 
জন্য সব কিছু করতে আম প্রস্তুত কিন্তু তা সত্তেও দূর্যোধনকে পাঁরি- 
ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত নই। দরর্ষোধনের কাছে আমার গভার খণ। সে 
হল প্রেমের এবং উপকারের খণ, যা লৌহ-শজ্খলে আমাকে বেধে রেখেছে 
তার সঙ্গে। আম আপন কর্তব্য কেমন করে ভুলব ? তুমি এলে, তাই আমাকে” 
এ সব কথাই ভুলতে হবে। কিন্তু কর্তব্কে তো আমি ভূলতে পারি না। মা! 
আমার এ মন বা এ শরীর আর আমার নেই। এ সব আম দুর্যোধনকে 
সপে দিয়োছ। মা! আমার শেষ সময় এসে গিয়েছে। এই শেষ সময়ে 
আমার যেটুকু ধশ আছে তা আমি কি করে খুইয়ে বাস? আমি এবং আমার 
সব সঙ্গীরা দর্ষোধন-সমেত সর্বনুশের মুখে প্রবেশ করতে চলেছে। এরা 
সবাই মরবে। পান্ডবদের চুলও বাঁকবে না, তাদের কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ 
করতে পারবে না। তদের সহায়ক স্বয়ং কৃষক। এজন্য তাদের সম্বন্ধে সব 
চিন্তা ত্যাগ কর। আমার কবচ-কুণ্ডল, যা আমাকে অমরত্ব 'দয়ে রেখেছিল, 
তা-ও ইন্দ্র চেয়ে নিয়ে চলে গেল। আঁম যখন সূর্ধোপাসনা কার, তখন 
ষে কেউ আমার কাছে যা কছন চায়, আমি তাতে না করি না। তুমিও আমার 
কাছে কিছু চেয়েছ, তা আম দিতে পারলাম না, এতে আমার গভশর দুঃখ । 
তা সত্বেও তোমাকে আমি শুন্য হাতে ফেরৎ পাঠাব না। আম প্রাতজ্ঞা 
করছি, অজর্টন ছাড়া আমার নিজের আর কোনো ভাইকে আমি বধ করব না। 
অজ্ঞনের সঙ্গে তো আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব। কিন্তু আমিই তার হাতে 
মরব। অতএব মা! তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে বাও। তোমার পাঁচটি ছেলে । 
সেই পাঁচাটই থাকবে। অঙ্কন যাঁদ নিহত হয় তা হলে আম এসে যাব। 
তা হলে সেই পাঁচই থাকবে। আমি মরে গেলেও পাঁচই থাকবে । তবে 
অজর্নের নয়, মৃত্যু তো আমারই ঘটতে চলেছে। 

মা! তুমি সব অবস্থাতেই পাঁচ ছেলের মা হয়ে থাকবে। যাঁদ কর্ণ 
না থাকে তা হলে অজর্ন থাকবে । অজর্ন না থাকলে কর্ণ থাকবে । দুজনের 
একজন তো বেচে থকবেই। এবার মা তুম বাড়ী বাও এবং নিচিল্তে 
গাকো।” কানায় কুন্তীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, তাঁর সারা দেহ কাঁপতে 
লাগল। ছেলেকে পেলেন আবার হারালেনও। কুন্তীর যে হৃদয় এতাঁদন 
শূন্য ছিল তা যেন আরও রিস্ত, আরও শন্য হয়ে গেল। ব্দ/তের দীপ্তি 
যেমন তার পিছনে রেখে যায় আরও গভীর অন্ধকার, ঠিক তেমান ছেলের 
সঙ্গে কাটানো এই ক্ষাণক কাল কুন্তীর হৃদয়ে ষেন আরও বেশ অন্ধকার 
রেখে 'দিয়ে গেল । 


কর্ণ নিজের মায়ের এই দুঃখ উপলব্ধি করল। মাকে গাঢ় আলংগন করে 
সে বললঃ 'মা! বিধি যা লিখে রেখেছেন, তা খস্ডভাবে কে? তোমার অশ্রু বা 
আমার প্রার্থনা ঈশ্বরের এই নির্ধারিত রচনায় িছুই পারবর্তন ঘটাতে পারবে 
না। কালের গাঁতকে মুছে ফেলার বৃথা প্রয়াস কোরো না। তোমার আম'র 
জন্মের আগেই কাল এই সমস্ত ব্ম রচনা করে রেখোছল। আমাকে 
আশীর্বাদ করো যেন আঁম তাড়াতাঁড় স্বর্গে যেতে পাঁর। তোমার অশ্রু 
দয়ে আমার দঃখকে ধুয়ে দও। আমার মনে হবে তোমার অশ্রুই আমার 
আভিষেক-বার। তোমার অশ্রু গঞ্গাজলের চেয়েও বোশ পাবন্র। মা! যাও। 
চলো, এবার অমরা দুজন অন্য কোনো স্বস্ন দেখিগে।, 

কুন্তী এত দুর্বল হয়ে পড়োছিলেন যে কর্ণ তাঁকে ধবে উঠিয়ে দাঁড় 
করালেন। মা আর ছেলে একে অন্যের সঙ্গে যেন আটকে গেলেন। শেষে 
কর্ণকে নিজের বাহ্‌বন্ধন থেকে মুস্ত করে সে ধীরে ধারে বোরয়ে পড়ল। 
কুন্তী যতক্ষণ চোখের আড়ালে না চলে গেলেন, ততক্ষণ কর্ণ নেইখানেই 
দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে তার দিকে তাকিয়েই রইল। এই বিচ্ছেদ-দশ্য আকাশ থেকে 
'দবতারাও দেখলেন। সকলেই বিলাপ করলেন। 


১৪০ 


ইন্দ্রের ভিক্ষাপাত্র 


কর্ণ ধখন কুন্তীর সঙ্গে মিলিত হয়োছল, তখন, যেমন আগেই বলা হয়েছে, 
সে কুন্তীকে বলেছিল যে আমার কবচ-কুণ্ডল চলে যাওয়ার ফলে আমার 
অমরত্ব নষ্ট হয়ে 'গিয়েছে। কিন্তু এই কবচ আর কুণ্ডল কর্ণ কি করে খুইয়ে 
বসল, সে-কাহিনীও বড় চিত্তাকর্ষক এবং প্রেরণাদায়ক। এজন্য তারও উল্লেখ 
করা দরকার। 

কর্ণ ছিল সর্ষের পুত্র আর অজর্নন ছিল ইন্দ্রের পূত। সূর্য স্বভাবত 
কর্ণের পক্ষে ছিলেন আর ইন্দ্র অজু্নের পক্ষে। এদের দুজনেরই আপন 
আপন 'প্রয়পান্রের জীবন নিয়ে চিন্তা ছিল। মহাভরত-যদ্ধের আগে থেকেই 
অজর্রনের জীবন সম্বন্ধে ইপ্দ্রের চিন্তা ছিল, কেননা তান জানতেন কর্ণ 
অত্যন্ত বলবান এবং যতক্ষণ কবচ-কুণ্ডল পরে থাকবে তার দেহের উপর সব 
বিপাত্ত বা আঘাতই নিম্ফষল হবে। এই পাঁরাষ্থাতিতে কর্ণের পক্ষ বা দিকটা 
প্রবল এবং অজর্নের দিকটা দুর্বল হয়ে পঞ্ড়। আবার ঠক এমাঁন সর্যেরও 
এই চিন্তা ছিল যে কর্ণ এই দুই অমূল্য রক্ষাকবচ কোথাও আবার খুইয়ে 
না বসে। 

এইজন্য একাদন রাতে কর্ণ যখন গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছব, সূর্য তাকে সাবধান 
করার জন্য ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে স্বখ্নে তার সামনে উপাঁস্থত হলেন এবং 
তাকে দর্শন দিয়ে বলতে লাগলেনঃ 'রাধেয়! তুমি রোজ মধ্যাহকালে 
সূর্যের উপাসনা করে থাক। সেই সময় যে কেউ তোমার কাছে দান চাইতে 
আসে, তুমি তার ইচ্ছা পূরণ করে দাও এবং কাউকে 'না' বলো না। ইন্দ্ু 
তোমার এই স্বভাবের কথা জানে। সে অজর্নের পক্ষপাতী। সেইজন্য 
সে তোমার কবচ ও কুশ্ডল ছিনিয়ে নিতে চায়, যাতে অজর্নের জীবন নিরাপদ 
ও নিভ় হয়ে যায়। তাই কাল তোমার উপাসনার সময় ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ 
বরে ইন্দ্র আসবে এবং তোমার কাছ থেকে তোমার কবচ-কৃপ্ডল ভিক্ষা চাইবে। 


এই দুটি 'দিয়ে দেওয়া তোমার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষাতকারক হবে। সেইজন্য 
তুমি ইদ্দ্রকে সব িছু দেবার জন্য প্রস্তুত হলেও ভুলেও যেন কবচ-কুণ্ডধ 
দিয়ে ফেলো না। এ তোমার জীবন-মরণের প্রশ্ন। অতএব তোমাকে সাবধান 
করে দেবার জন্য আমি উপাস্থত হয়োছ।' 

কর্ণ বললঃ 'ব্রাহ্মণরূপী দেবতা! আপাঁন আমার একান্ত 'হিতৈষী 
বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনি আপনার পাঁরচয় তো দন যে কেন আমার 
জন্য আপনার এত 'চিন্তা।' সূর্ধ রহস্য উন্মোচন করে বলে দিলেন তিনি কে। 
কর্ণ বললঃ 'ভগবন! আম বড় কৃতজ্ঞ যে আপ্গান আমাকে সাবধান করে 
দিলেন, 'কিন্তু আপাঁন তো জানেনই যে সূর্ধ-পূজার পর যে কেউ আমার 
কাছে এসে প্রার্থা হয়, আমি তাকে না কার না, ফিরিয়ে দিই না। আম 
যবে থেকে এই দানের ব্রত গ্রহণ করেছি, তখন থেকে আমার অত্যন্ত সখ ও 
শান্তি লাভ হয়েছে। আমার তো দিতেই সুখ। যাঁদ কেউ আমার অত্যন্ত 
প্রয় জিনিসও চায় তা হলে তা দিয়ে আমার আরও বোঁশ আনন্দ হয়। যাঁদ 
কেউ আমার প্রাণও চায় তা হলেও আমি 'না” বলতে পারব না। ইন্দ্র যাদ 
আমার কাছে কোনো দান চায়, যাতে পাণ্ডবের মঙ্গান হবে এবং আমার 
অমঙ্গল, তা হলেও আমি না 'দয়ে পারব না। জীবনের উপর আমার গকছ:- 
মার মোহ বা মমতা নেই। আমার শুধু নিজের যশের উপর মোহ বা আসান্তু 
আছে। সেইজন্য কাউকে 'না' বলা আমার পক্ষে অসম্ভব । নিজের জীবন- 
রক্ষার জন্য, প্রাণ বাঁচাবার জন্যও আম নিজের যশকে খোয়াতে পারব না। 
ইন্দ্রকে 'না' বলে আম চিরজীবী হতে পার কিন্তু সে-জীবন কী কাজের, 
যখন কিনা, আমার অপযশ দুর্নাম চিরকালের জন্য জীবন্ত থেকে যাবে 2 
যশের নাশের চেয়ে তো আমার মরণই ভালো। অপযশ ?নয়ে "ব'চে থাকা এক 
?বড়ম্বনা, তা জঘন্য। 

'আম এ-ও জান যে পাণ্ডবদের জয় হবে। কৌরবদের বিনাশ বিধিই 
নার্দস্ট করে দিয়েছেন। আমার নাশ অবশ্যম্ভাবী, এ জেনেও আঁ 1নজের 
ন্তত থেকে কেন বিচ্যত হতে যাই? ানজের জঈবনের চেয়ে আমার কাছে 
নিজের কীর্ত বৌশ প্রিয়। করীতহি হচ্ছে সংপুরুষের জীবন, অপকাতই 
মৃত্যু এই বিনাশশীল শরীরের রক্ষার জনা, একে বাঁচাবার জন্য কীর্তকে 
বিলুপ্ত করা এবং তার বদলে এক চিরল্তন অপকণীর্ত কেনা, এ এক নিতান্ত 
মূর্খতা । কণীর্ত জীবনকে শুদ্ধ করে। সূতরাং তাই লাভ করার জন্য 
পড়তে লড়তে মরে যাওয়াই আমার পক্ষে মঙ্গল। এই জন্য আগন:'র কাছে 
আমি কৃতজ্ঞ কিন্তু পুরো শান্ত লাগয়ে আম যুদ্ধ করতে চাই। ইন্দ্রকে 
আমি 'না' বলব লা 
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সূর্য বললেনঃ "পুত্র! তুমি আমার অত্ন্ত প্রিয়। তাই জাম তোমার 
রক্ষার জনাই তোমাকে সাবধান করতে এসেছি। তুমি নিঙ্ের, নিজের সহ- 
খার্মণীর এবং নিজের সন্তানের সুখের দিকেও তো একট; দেখো । তুন 
তো মরেই যাবে, তা হলে নিজের কীর্তির কথা শুনতে বা দেখতে কোথা 
থেকে আসবে? তোমার সব চেয়ে বড় আকাংক্ষা রয়েছে অজর্দনকে পরাস্ত 
করা। কিন্তু কবচ-কুণ্ডল 'দিয়ে ফেললে তুম অজুনকে আর হারাতে পারবে 
না। কবচ-কুণ্ডল থাকতে ব্রন্মা, বিফুও তোমকে পরাজত করতে পারবেন 
না। এমন অমূল্য জিনিসকে খুইয়ে ফেলা নিতান্ত মূর্থতা। « 

কর্ণ গদগদ হয়ে বললঃ “ভগবন্‌! আপনার স্নেহ আমাকে িহবল 
করে তুলেছে। কিন্তু আমি আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি যে আপনার 
আজ্ঞা আম পালন করত পারছি না। আমার ব্রত হচ্ছে অটল, অচল। 
আমার প্রাণ যায় ষক, কিন্তু আমারব্রত অখণ্ড থাকবে ।' 

সূর্য বললেনঃ “পাত্র! তোমার এই ধর্মভাব দেখে আমি অত্যন্ত প্রসম্ 
হয়েছি। আম তোমার জন্য গার্বত। এই বলে সূর্য অন্তর্ধান হযে 
গেলেন। 

পরের দন কর্ণ যথারীতি সূর্য-পৃজা আরম্ভ করলেন। যখন সূর্য 
মধ্যগগনে এলেন, তখন ইন্দ্র ব্রাহ্মণ সেজে পেশছে গেলেন সেখানে। 

কর্ণ উপাঁস্থত হয়ে ব্রহ্ষণকে নমস্কার করে বললঃ 'বল:ন হে দেব! 
আম আপনার কী সেবা করব? মধ্যাহকালে আমার পৃজা শেব হবার পর 
যে কেউ এসে আমার কাছে দান চায়, তাকে আম ফিরাই না। তার ইচ্ছা 
পূরণ করে থফি। অতএব, আপনি বলুন, আপনার 'কি চাই। 

ব্রাহ্মণ বললঃ 'রাধেয়! আমার আর কিছু চাইবার নেই। আমি কেবল 
তোমার কবচ এবং কুণ্ডল চাই। কর্ণ বললঃ ব্রাহ্মণ! তোমার এই চাওয়া 
বড় অদ্ভুত। কবচ-কুণ্ডল আমার শরণীরের সঙ্গে জোড়া অঙঞ্জবিশেষ। তাকে 
কেটে বার করা সহজসাধ্য নয়। কম্টগ্রদও বটে। আরও অন্য কিছু অস্ত 
শস্ত বা সেনা-রুপো চেয়ে নাও, কিন্তু কবচ-কুন্ডল চেও না।' ব্রাহ্মণ বলল £ 
“আমার অর অন্য কিছু চাই না। যাঁদ সাত্য সাঁত্য তুম দাতা এবং 
বীর হও তা হলে এ দুটি জিনিসই আমাকে দান হিসাবে দিয়ে দাও।” কর্ণ 
হাসল এবং বললঃ ব্রাহ্মণ! তুমি এদের চাকাঁচিক্যে প্রলুত্ধ হয়েছ বলে আমার 
মনে হচ্ছে। আসলে এ দুটি আত সাধারণ জিনিস 'কিল্তু এর শান্ত আমার 
পক্ষে অমূল্য । অমৃতের মধ্যে ডুবিয়ে এই দুটি, কবচ এবং কুণ্ডল, আমার 
শরীরের সঙ্গে এই আঁভপ্রায়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যাতে এরা আমার জনবনকে 
রক্ষা করে। তোমার কাছে তো এর কোনো দামই নেই, মহাত্বও নেই। 
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'আর তা ছাড়া আমি আমার বন্ধু দূর্যোধনের কাছে প্রতিজ্ঞা করে রেখোছি 
যে যুদ্ধে আমি অজর্টনকে মারব। এই প্রাতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য এ দুটি 
আমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এইজন্য এ দুটি আর তুম চেও না।' 

কিন্তু ত্রাঙ্ষণ নিজের জেদ ধরে বসে রইল। তখন কর্ণ হেসে বলল £ 
ব্লা্দণ! আমি জান, আপাঁন কে। আপাঁন ইন্দ্। দাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
দাতা হলেন আপনি। এই পৃথিবী আপনারই বরদানে পীঘ্পত ও ফাঁলত। 
বলা হয়ে থাকে যে বর্ষার মতই আপনি দেবার ব্যাপারে উদার। স্বয়ং এত 
বড় দাতা হয়েও আপাঁনি আমার কাছে দান চাইতে এসেছেন, এতে আপাঁন 
আমাকে বড় লঙ্জায় ফেলেছেন। 

'আপনি জানেন যে এগুলো দিয়ে দিলে আমার 'করকম ক্ষাত হবে। তা 
সত্তেও আম আপনাকে 'না' বলব না আর এই বলে কর্ণ নিজের শরশরকে 
ছিন্নভিন্ন করে কবচ এবং কুণ্ডল আপন অজ্গ থেকে কাটল এবং ইন্দ্রের পায়ে 
রেখে বললঃ শনন্‌, হে দেব! আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।” কর্ণের মুখের 
উপর এক দৈব "বিভা প্রকাশ পাচ্ছল। সে বড় খুশি ছল। সেই আনন্দে 
সে এত বিহহল হয়ে পড়ল যে দুই চোখ দিয়ে আঁবরল অশ্রদধারা প্রবাহত 
হতে লাগল। ইন্দ্ুও কাঁদতে লাগলেন। আকাশ থেকে দেবতারা পুজ্পবৃষ্টি 
করতে লাগলেন। ইন্দ্র বললেনঃ 'তুমি সাঁত্যই মহাত্মা। সূর্য তোমাকে 
সাবধান করে 'দয়ে গেলেন, তা সত্তেও তুমি নিজের ব্রতভঙ্গ করলে না। আঁম 
তোমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। বলো কী চাও। আঁম তোমার সব 
আশা পূর্ণ করব।' 

রাধেয় বললঃ ইন্দ্র! দিয়ে আবার তার বদলে কিছ? দান নেওয়া এ 
কোনো' লব্ধপ্রাতষ্ঠ পুরুষের শোভা পাষ না। এরকম করলে দানের মাহাত্ম্যও 
চলে যায়। যাক, তাসত্বে আপনার কাছে আমি কিছু চাইব, যাচ্ঞা করব শুধু 
এই কারণেই যে আপাঁন আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন লোকে তাকে 
দূুর্ববহারই বলবে এবং তাতে আপনার যশ ক্ষাতিগ্রস্ত হবে। আপনাকে আম 
সেই অপকীর্তি থেকে বাঁচাতে চাই। সেইজন্য আম কিছ ভিক্ষা করাছ। 
এই দানের দরূণ লোকে আর আপনার দুর্নাম করতে পারবে না। 

“লোকে বলবে ইন্দ্র কর্ণের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছেন ঠিকই কিন্তু 
তার বদলে কিছ দিয়েও ফেলেছেন। ভাল লোকের 'নন্দা থেকে এইভাবে 
আপনি রক্ষা পাবেন। এইজন্য আমি একটি যাচ্ঞা করছি। আমাকে সেই 
শান্ত দিন, যায় দ্বারা আপাঁন নিজের শত্রুদের সংহার করোছলেন।' ইন্দ্র এই 
কথা শুনে যুগপৎ আনন্দিত ও অশ্চর্যান্বিত হলেন। তিনি বললেনঃ “কর্ণ! 
তুমি আজ দেবতাদের রাজার উপরও জয়লাভ করলে। এজন্য আমি তোমার 
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ইচ্ছা পূর্ণ করব। আমার প্রথম বরদান হল এই যে এই কবচ ও কুস্ডল 
তোমার শরীর থেকে কেটে নেবার পরেও এই ঘায়ের কোনো চিহ বা দাগ 
তোমার দেহে থাকবে না। তুমি আগের মতই সংন্দর অক্ষত থেকে যাবে। 

ণদ্বতাঁয় বরদানে শান্তও আম তোমাকে 'দাচ্ছ কিল্তু তার সঙ্গে একটি 
শর্ত আছে যে এই শান্ত তুম একবারই মান্র প্রয়োগ করতে পাববে। বাকে 
চাও তৃমি তাকেই নিশ্চন্ন মারতে পারবে। কিন্তু এই শান্ত নিজের কাজ 
সমাধা করে আমার কাছে আবার ফরে আসবে । দ্বিতীয়বার আর এর 
উপযোগ বা ব্যবহার তুমি করতে পারবে না। 

কর্ণ বললঃ আমার তো এ শান্ত দুবার ব্যবহার করার দরকপহ হবে 
না। আমার তো শুধ; একজন শত্রুকেই মারতে হবে ।' ইন্দ্র বললেনঃ 'আঁম 
তোমার আঁভপ্রায়ের কথা জানি। তুমি অজর্“নকে বধ করতে চাও। কিন্তু 
রাধেয়! যতক্ষণ অজুনের মাথার উপর কৃফের হাত আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত 
তার কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। রাধেয় বললঃ ইন্দ্র! আমার 
আশা আছে আঁম যুদ্ধে জয়ী হব। কবচ-কুণ্ডল হারয়েও আম আশা- 
বদী। ইন্দ্র বললেনঃ 'রাধেয়! তুম জিতবে বা হারবে, আমার কাছে এর 
কোনো গুরুক্ধ নেই। কিন্তু কবচ-কুণ্ডল দিয়ে তুমি এক বিপুল যশ জন 
করে নিয়েছ। আজ থেকে তুমি আর রাধেয় নয়, কর্ণ বলে পাঁরাঁচত হবে, 
কেন না তুমি হচ্ছ শ্রেষ্ঠ দাতা। ইতিহাসে তোমার নাম-ষশ অক্ষয় হয়ে 
থাকবে। তুমি আমার সম্বন্ধে বলেছঃ বর্ষার মত দাতা” কিন্ত এখন থেকে 
সংসারে সবাই বলবে “কর্ণের মত দাতা । এসো, আমাব আঁশষ নাও। আম 
এবার যাই?” এই বলে ইন্দ্র 'বদায় নিলেন। স্বর্গ থেকে আবারও প্রচুর 
পৃষ্পবৃষ্টি হল এবং জয়ধ্বনি করা হল। 

কর্ণের এই সমগ্র কাঁহনী তার উদাত্ত চারন্রকে উদ্ভাসত ক'রে চোখের 
সামনে ফুটিয়ে তোলে। কর্ণ একজন মস্ত মানুষ ছিলেন। তান ধর্মাত্মা 
ছিলেন। কথায় অনড়। 'রঘকুলরাতি সর্বদাই এই চলে এসেছে শ্বে প্রাণ 
যায় সে-ও ভালো কিন্তু কথা যেন না যায় অর্থাং তার খেলাপ না হয় ।* শ্রীরাম 
বলোছিলেনঃ 

'দ্বিশরং নাঁভিসন্ধত্তে দ্বঃ স্থাপয়াত নাশ্রতান | 
দ্ব্দদাত ন চার্থভ্যো রামো 'দ্বর্নাভভাষতে ॥ 

শ্রীরামের এই সব বিভূতি-উদারতা, নিভাঁকতা, মহন্ব, বচনে দঢ়ভা 
কর্ণেও বতর্মান ছিল। কুসঙ্গের দরুণ কর্ণের তেজ যেন মেঘের আড়ালে 
লুকয়ে গিয়েছিল বা ঢাকা পড়েছিল। তবু ব্যাসদেব সময়ে সময়ে সেই 
তেজের ঝলক যেন প্রকট করে দিয়েছেন। 
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ভগবান রামের স্বভাব কর্পের মধ্যে ষেন পুরোপ্যরিই নেমে এসোছল কৃ 
বলোছলেনঃ কর্ণ! তুমি ধর্মীত্বা'। কুন্তীও তাই বলোছলেন। আর এই 
কাহিনীর মাধমে ব্যাসদেব তাঁদের সেই কথারই যেন সমর্থন জানিয়েছেন। 

মহাভারতের পান্রবর্গের মধ্যে কর্ণ এক আদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন, যাঁর 
মধ্যে শোর্ধয, গাম্ভীর্ষ, সত্য এবং উদাত্ত চারন্র সবই ছিল। কর্ণ এক 
উজ্জল জ্যোতিজ্ক, যা দর্যোধনর্প ঘন কৃষক মেঘের দ্বারা আবৃত হওয়ার 
ফলে তার পর্ণ খ্যাত বা মাহমায় প্রকট হতে পারেণি। তা সত্তেও ব্যাসদেব 
মেঘের অল্তরালে ঢাকা সেই কর্ণকে আলোষ এনে প্রকাশ করে 'দিয়ে মানব- 
সমাজের অজ্ঞানকে যেন দূর করে দয়েছেন। 

মহাভারতের শেষে আবার কর্ণ নিজের আসল রূপে পান্ডব-পাঁরবারের 
সামনে এসে প্রকট হয়ে:ছন। যুদ্ধ শেষ হবার পর য্যাধা্ঠর 'নজের ভাইদেগ 
নিয়ে যখন সকলের অন্ত্যোষ্টাক্রিয়া সম্পাদন করে পিন্ডদান ও জলদানাদ শেষ 
করে ফেললেন, তখন হঠাং কুল্তী বললেন £ "একজনকে তো তুমি ভুলেই "গিয়ে, 
যাাধাঙ্ঠর! কৃফ শুনলেন এবং কুল্তার আভপ্রায়ও তান বুঝতে পারলেন 
কিন্তু বললেন না কিছুই। হ্বীধাঁন্ঠর 'জজ্ঞাসা করলেন£ 'কা'কে ভুলে 
গয়েছি মাঃ, কুদ্তী বললেনঃ 'কর্ণকে। “কী বলছ? কণ তো সৃতপন্ত 
ছিল, আমাদের শত্রু। তার উদ্দেশে তর্পণ জলদান ১ সে আবার কি? 
কুন্তশ বললেনঃ কর্ণ ক্ষান্য়ই 'ছিল।, 'ক্ষান্তয়ট কার ছেলে? “আমার 
ছেলে॥। কর্ণ তোমার বড়ভাই ছিল।” “ক বলছ মা? 'সাঁত্য বলাছ।, আর 
তারপর যূধিষ্ঠরকে সব রহস্য খুলে বলে দিলেন। 

তখন তো যুধিষ্ঠির আর অজর্যন সবাই বূক চাপড়াতে লাগলেন। হায় 
রে হায়! আমরা নিজের বড়ভাইকে মেরে ফেললাম! কৃষফণ সবাইকে সান্ত্বনা 
দয়ে এ কাঁহনী শৈষ করলেন। 

কিন্তু এ কাহিনী হৃদয়-বিদারক কাহনব। তাৎপর্য হল এই ষে কর্ণ 
ছিলেন একজন অত্যন্ত তেজদ্বা মহাত্মা, যাঁর চরিত্র ঢাকা পড়ে ছিল। 
ব্যাসদেব ঘন কৃফ মেঘের আড়াল থেকে বাইরে এনে প্রকাশ করে 'দিয়েছেন। 
মহাভারতে তেজস্বী পুরুষ গোনা-গাঁথা কয়েকজনই আছেন, তার মধ্যে কর্ণের 
স্থান অত্যন্ত উতচ্তে এবং চির ভাস্বর সমহজ্জবল। 

শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ হয়েই গেল। দুই তরফের সেনা কুরুক্ষেত্র 
একান্রত হয়ে লড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তার মধ্যেই এক 'বাচত্র ধরনের 
ঘটনা ঘটলপ। যাঁধষ্ঠির নিজের কবচ খুলে আলাদা করে রেখে দিলেন, সব 
অস্রশস্বও নিজের দেহ থেকে নামিয়ে মাটিতে ফেলে 1দলেন এবং খালি 
পুন্্ই ভীত্ম পতামহের রথের 'দিকে বেরিয়ে পড়লেন। ভাঁম, অজ, 
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নকুল, সহাদেব এবং কৃফও তাঁর পিছন নিলেন। সবাই যাাধাম্ঠরের এই 
আশ্চর্য আচরণ অবাক হয়ে দেখাছলেন। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না 
বদা্ধান্ঠির কী করতে যাচ্ছেন। ভীম, অজর্যনাঁদ সবাই যািষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসাও 
করলেন ষে এ আপাঁন কী করছেন, িম্তু তানি কাউকে কোনো উত্তর দিলেন 
না। কেবল কৃষ্ণ জানতেন যাধা্ঠরের কী আভপ্রায় বা উদ্দেশ্য। 

যাঁধম্ঠির খাল পায়ে হে*টে কৌরব.দর সৈন্য-পারবৃত পিতামহের দিকে 
চলেছিলেন। সৈনারা সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে যাঁধান্ঠরকে এগিয়ে 
যেতে দিল। পিতামহের কাছে পেপছে হাধান্ঠর তাঁর চরণ স্পর্শ করে বলতে 
লাগলেনঃ ণপতামহ! আজ্ঞা দেন, আমি যুদ্ধ আরম্ভ কাঁর এবং ল্াশীবাদ 
করুন যেন আমি বিজয় লাভ কার। পতামহ বললেনঃ 'বংস! কৃফ 
তোমার রক্ষক, সেজন্য বিজয়ের সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি থাকতে পারে 
তুমিই বিজয়ী হবে। আমাকে তো দূর্যোধনের তরফে লড়তেই হবে, কেন 
ন' আম তার আন্ন খেয়োছ। আম তাই নিরুপায়।, 

পিতামহের আশীর্বাদ নিয়ে যুধাষ্ঠর ফিরে এলেন। আবারও তিনি 
কবচ এবং অস্ত্রশস্তে সুসাঁজজত হলেন এবং যুদ্ধের শঙ্খ বাজালেন। ষৃদ্ধ 
'আরম্ভ হয়ে গেল। 
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যুদ্ধে অনাসক্তি অপরিহার্য 


ইতিমধ্যে অজর্যনের 'বষাদ এসে গেল এবং তা কৃষ্ণের উপদেশামৃতে তা দূর 
হল। সে-কাঁহনীর পুনর্ান্ত এখানে নিষ্প্রয়্োজন। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে 
গেল। 

কিন্তু অজর্ন বখন বুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন, তখন পিতামহের প্রাত 
অন্রাগ এবং সম্মানবোধের বশবতাঁ হয়ে তান তেমন জোর দিয়ে যুদ্ধ না 
করে একট 'শাথলভাবে চিল "দয়ে ষেন' যুদ্ধ করাছলেন। এই শাথলতা 
বা টিলেমি শ্রীকৃফের ভাল লাগল না। এইজন্য 'বিরন্ত হয়ে অজ্নকে বকে 
শ্রীকফ বললেন £ এ কী করছ? 'পতামহকে না মারা ছাড়া যুদ্ধে জয়লাভ 
অসম্ভব, এইজন্য জোর "দিয়ে লড়ো। তবুও অজর্যন শাথলতার সঙ্গেই যুদ্ধ 
করে চলল। 

এর ফলে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ এসে গেল। তান বললেনঃ 'অজর্মন! তৃমি 
প্রাণ দিয়ে লড়ছ না। তা হলে আমিই লড়ে এই বুড়োকে শেষ কপুর দেব। 
এ না মরা অবাধ জয়ের আশা রেখো না।” এই বলে শ্রীকৃষ্ণ রথ থেকে নেমে 
চক্র নিয়ে ভীম্মের দিকে ধেয়ে গেলেন। ভীঙ্ম তো গদগদ হয়ে গেলেন। 

ভীম্ম পিতামহ বললেনঃ 'ভগবন্‌! এ চেয়ে ভালো আমার আব কী 
সৌভাগ্য হতে পারে যে আমি আপনার হাতে মরব 2 1কন্তু অঙ্ন কৃষ্ণকে 
নিরস্ত করে বললেনঃ কৃষ্ণ! কোনো অবস্থাতেই আম তোমার প্রাতিজ্ঞা 
ভঙ্গা হতে দেব না।' 

কৃের প্রাতজ্ঞা ছিল, তিনি যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না। তা সহত্বও 
কৃফ যখন মানতে চাইলেন না, তখন অজ্ন শ্রীকৃফকে জাপটে ধরন এবং 
তাঁকে থামিয়ে ফিরিস্বে নিয়ে এলেন। তারপর তিনি প্রাতজ্ঞা করলেন যে 
আমি পতামহের সঙ্গে অসংকোচে নার্্ঘধায় যুদ্ধ করব। 


এইটি শ্রীকৃষ্ধের জীবনে আর একাঁট উদাহরণ যে পণ্ডবদের মঙ্জাল বা 
হিতের জন্যই বলো বা ধর্মের রক্ষার জন্যই বলো, তিনি নিজের প্রাতজ্ঞা ভঙ্গ 
করতেও নেমে পড়োছলেন। 

অজর্যন কৃষের কাছে প্রতিজ্ঞা করল যে সে শাথলতা ত্যাগ করে এবার 
লড়বে এবং সেই প্রাতিজ্ঞা অনুসারে ঘোর যম্ধে প্রবৃত্ত হয়ে কৌরব-সেনাকে 
সংহার করতে লাগল। কন্তু বৃদ্ধ 'পিতামহের সংহাবকাবগ শান্তকে সে 
কিছুমান্র কমাতে পারল না। পান্ডব-সেনার ক্ষয় হয়েই চলল। পান্ডবদের 
1স্থব নিশ্চয় জল্মে গেল যে যতক্ষণ পিতামহ জশীবিতি আছেন, ততক্ষণ জয়ের 
আশা মরশীচকা মান্র। 

বান্রকালে ব্াধন্ঠির অতান্ত অবসন্ন হয়ে কৃষকে বললেন £ 'কৃষণ! পিতা- 
মহেব শান্ত দেখে আম নিরাশায় ডুবে গিয়েছি। পিতামহ এ৩ই বলবান ষে তান 
যতক্ষণ তিনি বে'চে আছেন, কৌরবদের আমরা দিছৃতেই হারাতে পারব না। 

কষ বললেনঃ 'যাধাষ্ঠর! ধৈর্য রাখো, এরও পথ বেরবে। আ'ন 
িতামহের মৃতু চাই। পাণ্ডব এবং বিশেষ করে অজর্দন আমার একান্ত 
প্রয়। আমি নিজের দেহ টুকরো টুকরো কেটেও অজ-“নর হাতের জন্য তা 
উৎসর্গ করতে পাবি। অজর্ন প্রাতিজ্ঞা করেছে যে সে পিঙামহকে বধ করবে। 
তাব এই প্রাতিজ্ঞাকে আমি 'মিথ্যা হতে 'দিতে চাই না। জন সম্পূর্ণ শা 
1দয়ে বাঁদ যুদ্ধ করে তা হলে সে 'িতামহকে বধ করতে পারে। কিন্তু 
শপতামতহর প্রতি তার সশ্রম্ধ ভাব। কিন্তু যুদ্ধ তো অনসন্ত হয়েই লড়তে 
হয়। কিন্তু তোমাদের সব ভাইয়েরই 'পিতামহের উপব অত্যন্ত স্নেহ এবং 
সম্ভ্রম ভাব আছে। সেইজন্য তোমরা তাঁকে বধ করার উপযন্ত নও ।' 

'কেবল আমিই এই কাজ করতে পার, কেন না আম সব দ্বন্দ থেকে 
বিমুস্ত। সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, মঙ্গল-অমঞ্গল আমার লাছে সবই সমান। 
বাঘে আর হাঁরণে আম কোনো ভেদ দোঁখ না, কেন না৷ আম শুভ-অশবভের 
ভেদকে ভেঙে ফেলোছ। আমার পক্ষে কতব্য প'লন ছাড়া অন্য কোনো 
বকমেব আসীন্ত নেই। 

'যাঁদ অজ্ছন 'পতামহকে না মারতে পারে, তা হলে আমাকেই এ কাজ 
করতে হবে।' 

যাধম্ঠিরের চোখে জল এসে গেল। তান বললেনঃ “কৃষক এ সবই 
সতা, কিন্তু আমি তোমার প্রাতিজ্ঞা-ভচ্গের নামন্ত হব না কখনও । আমার 
আভমত হচ্ছে িতামহের পায়ে পড়ে আমরা তাঁকেই জজ্ঞাসা করি যে 
পিতামহ । আপনার মৃত্যু কিভাবে হতে পারে 2 

এই প্র্তাব স্লেরই পছন্দ হল এবং অর্ধ-রান্র কেটে যাবার পর অর্থাৎ 
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মাঝরাতের পর পাণ্ডবরা কৃষের সঙ্গে পিতামহের শাবরে গিয়ে ঢুকে 
পড়'লন। 

শিবির শুন্য নিস্তব্ধ ছিল। দলবল শ.ম্ধ সবাই পিতামহের কাছে পেশছে 
তার চরণে 'নিপাঁতত হলেন। ভীঙ্ম আপন পৌনুদের দেখে অত্যন্ত বিহ্বল 
হয়ে উঠলেন এবং বললেনঃ কফ! তোমাকে আর এই সব বাচ্চাদের দেখে 
অনার বড় আনন্দ হল।” সবাইকে আলাদা আলাদা আশীর্বাদ 'দিয়ে পিতামহ 
বললেনঃ “অজর্ন! যাদ্ধে তোমার পরারুম দেখে আমার অত্যন্ত আনন্দ 
হয়েছে। কিন্তু এখন বলো তো, এত' রাত হয়ে গিয়েছে, এখন তোমরা সবাই 
কেন এলে? ্বাধাম্ঠর দুঃখে অবসন্ন ছিলেন, তান বললেনঃ ণপতামহ ! 
আপনি বলোছলেন যে জয় আমারই হবে কিন্তু যতক্ষণ আপন এই ঘোর 
যুদ্ধ করতে থাকবেন, ততক্ষণ আমাদের জিতবার কোনো আশাই নেই একটু 
থেমে, চোখে জল ঝরিয়ে, ষুধিম্ঠির আবার বললেনঃ পণপতামহ! আপনার 
মত্যুতে আমার অত্যন্ত শোক হাবে। 'কন্তু দ্বিতীয় উপায়ই বা ক আছেঃ 
আপনার প্রাত আমার শ্রদ্ধা, প্রতি, পৃজ্যভাব থাকা সত্বেও আমি আপনার 
মৃত্যুর জন্য উৎসূক। এখন আপাঁনিই বলবন আমার এই ইচ্ছা কি করে পূরণ 
হবে। পিতামহ বললেনঃ “পৃত্র। তুম ঠিকই বলেছ। আম বেছে 
থাকতে তোমাদের জয়লাভ অসম্ভব । তবে আম বেচে থাকতে চাই না। 
আমি তাড়াতাড়ি মরতে চাই। তবে আমাকে বধ করাও অনায়াসসাধ্য নয়। 
অমি মৃত্যুর জন্য সতৃষ্ণ হয়ে রয়োছি কিন্তু আমার এই অমরত্বই আমার পক্ষে 
কম্টদায়ক হয়ে উঠেছে । তুমি আমার মরূণেব পথ বা উপায় জিজ্ঞাসা করে 
ভাল করেছ। দ;ুজন' মানুষই আমাকে বধ করবার শান্ত ধরে। এক তো 
স্বয়ং শ্রীকৃ্ক আর দ্বিতীয় হল অঙ্জন। এই দুজনের একজনও যাঁদি আমাকে 
মেরে ফেলে তা হলে আমি সব দখ' থেকে নিষ্কীতি পাই। অজর্ন এই 
শুনে কাদতে লাগল। পিতামহ বললেনঃ বংস! শোনো, যতক্ষণ পর্যন্ত 
আম যুদ্ধে ব্যাপ্ত আছ ততক্ষণ আম অজেয়। কিন্তু আম যাঁদ শস্র 
ত্যাগ করে দিই তা হলে আমাকে বধ করা অনায়াস সাধ্য। এর একাটিই পথ 
আছে। আমি কোনো স্বীলোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পার না। অথবা ষে 
পুরুষ পূর্ব জদগ্মে স্ত্রী ছিল কিম্বা কোনো পুরহষের বাদ স্ত্রীবাচক নামও 
হয় তো তার সঙ্গে আমি লাঁড় না। এই 'দিক ভেবে তাঁম যাঁদ শিখণ্ডীকে 
আমার সামনে আনো, তা হলে আম শস্ত্র ত্যাগ করে দেব। শিখণ্ডী পর্ব 
জন্মে স্তীলোক 'ছিল। কাশীর রাজার মেয়ে অম্বাই এখন শিখন্ডীর রূপে 
অবতপর্ণ হয়েছে। শিখন্ডী আমার সামনে এলে আম ধন্বাণ ত্যাগ করে 
যুদ্ধ থেকে উপরত হয়ে যাব। অজর্ন! তুমি এই শিখণ্ডাঁর পিছনে থেকো? 
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যেই আঁম অস্ম-শল্ত ত্যাগ করে হ্ধ থেকে বিরত হয়ে বাব, তুমি আগন 
বাণ দিয়ে আমাকে বিদ্ধ করে ফেলো। মনে রেখো, তোমাদের সবাইয়ের উপর 
আমার আশীর্বাদ আছে। এখন যাও এবং 'বজয় লাভ করো। আঁমও মরে 
সুখী হব।' 

এতখাঁন সব কথা বলার পর, ভীঙ্মের চেহারার উপর প্রসন্নতা এবং 
তেজোদশীপ্তি যেন ছেয়ে গেল। তান যেন স্বাস্ত ও শান্ত পেলেন। 

কৃষ্ণ হেসে বললেনঃ 'ীপতামহ! প্রাণত্যাগ করে দাও ও সখা হয়ে 
বাও। 

অজর্“ন সব শুনে বলল: কিক! এ তো কুকর্ম, আম তা কেমন করে 
করব? কৃ বললেনঃ 'অজহুন! এই ক্ষারয়-ধর্ম তোমাকে পালন করতেই 
হবে। এঁকে ধর্ম এবং কর্তব্য বলে মনে করো এবং বিনা টিবধায় বধ করো। 
অজ্‌ন মেনে নিল এবং সবাই শপতামহের বর থেকে দন্টাখত চিন্তে অথচ 
সন্তুষ্ট হয়েই িরলেন। 
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ভীত্ম ও অভিমন্থ্যর মৃত্যু 


যুদ্ধের দশম দিনের সকালে সূর্য উদয় হল। ভীম্ম খাঁশ ছিলেন। এইজন্য 
খুশি 1ছলেন যে তাঁর দেহত্যাগ সম্বন্ধে সন্িশিত হয়েছিলেন। কিন্তু 
অজর্নের মন উদাস ছল। সে এই কারণে উদ্দাস বা উতলা ছিল ষে িতা- 
মহের বধ তারই হাত 'দয়ে হবে। অজর্ন বললঃ কষ! আমি এত 
'দন ধরে লক্ষ্য করাছ যে যষে-ই শিখণ্ডী পিতামহের সামনে আসে, অমাঁন 
পিতামহ যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে যান। আজ পিতামহ যা বলেছেন, আম 
তাই করব। শিখণ্ডীকেই সামনে রাখব এবং 1পতামহের ইচ্ছানুসারে তাঁকে 
বধ করব। কৌোরব-সেনার হাত থেকে শিখন্ডীকে আমরা সবাই রক্ষা করতে 
থাকব। 

কৌরবদের সৈন্য অসুরূব্যহ রচনা করেছিল এবং পাণ্ডবেরা দেব-ব্যহ। 
যুম্ধব খুব জোরের সঙ্গে সুরু হয়ে গেল। পিতামহের বাণ-বর্ষণে পাণ্ডব- 
সেনা বিধ্বস্ত হয়ে ষেতে লাগল। দূর্োধন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল, 
কেননা সে মনে করল তা হালে পান্ডব এবার বিনষ্ট হতে চলেছে। দূর্যোধন 
পিতামহের 'আকীততে এক আশ্চর্য প্রসম্নতাও লক্ষ্য করল। 

ইতিমধ্যে শিখণ্ডী ভীমচ্মের দিকে আক্রমণ করে ধেয়ে গেল। তাকে দেখা- 
মান্ত্র ভীঙ্ম বললেনঃ পশখস্ডী! তুম পুরুষ নও। আমার কাছে তুমি 
স্লীলোকই। আম তোমার সঙ্গে কখনই লড়তে পারি না। শিখণ্ডী বললঃ 
ভীম্ম! তুমি'যাই বলো আর তাই বলো আমি না লডে পিছ হটব না? 
শিখন্ডনী এই বলে ভীঙ্মের উপর বাণ-বর্ষণ আরম্ভ করে দল। কিন্তু ভীম্ম 
তার কোনো প্রত্যুত্তর দিলেন না। কোরবেরা 1পতামহের এই বিরান্ত দেখে 
নাজেরাই শিখণ্ডীর উপর বাণ-বর্ধণ করতে আরম্ভ করল, ওাঁদকে পাশ্ডব- 
সেনাও শিখণ্ডকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুতই 'ছল। 


দূর্যোধন পিতামহকে বললঃ পতামহ! এ কশ করছেন? যাম্ধ থেকে 
*ক হটে, যাচ্ছেন, বিরত হচ্ছেন? যাঁদ আজ আপাঁন পাণ্ডবদের নাশ না 
করেন, তা হলে আমারই বিনাশ সমংপাঁস্থত। ভীম্ম বললেনঃ দূর্যোধন! 
যুদ্ধের আরচ্ভের সময়ই তোমাকে বলে দিয়োছলাম যে তোমার বিনাশ ঘটবে। 
আঁম তোমাকে বলোছলাম ষে আম পান্ডব সেনাদের নাশ করে দেব। 'কল্তু 
আবারও পুনরশান্ত করে বলাছ যে পান্ডবদের কেশাগ্রও আমি বাঁকাতে বা 
ছঃতে পারব না। অজন আমাকে বধ করবে কিন্তু আম অজর্নকে ছোঁবও 
না। দেবতারাও পাণ্ডবদের হারাতে সক্ষম নন, কারণ তাদের রক্ষক হাচ্ছেন 
কৃষ। আজ আম মরে তোমার ধণ থেকে মস্ত হাতে চলোছ। আমার এতেই 
তৃপ্তি। এইটি নিশ্চয় জেনে নাও।" 

দ্রোণ নিজের পত্র অশ্বখামাকে বললেনঃ পন! আম দুর্লক্ষণ দেখতে 
পাঁচ্ছ। আজ কোনো বড় দূর্ঘটনা ঘটবে।' পিতামহ য্াধান্ঠরকে বল"লন £ 
'পূত্র' এবার তাড়াতাঁড় করো। আমাকে এই শরীর থেকে মূন্ত করো)" 
এর পর পাণ্ডবরা 1[শখণ্ডীকে আগিয়ে দিল। অজর্ন শিখণ্ডীর পিছনে 
বইলেন। িখণ্ডীর বাণ-বর্ধণের কোনো উত্তর দিলেন না পতামহ এবং 
নিজের ধনূর্বাণ 'ত্যাগ করে তান যুদ্ধ থেকে 'বরত হলেন। 

ভীম্ম নিজের পূর্ব জীবনের দিকে দৃষ্টপাত করলেন এবং মনে মনে 
বলতে লাগলেন স্বগতোন্তর্পে 8 “আম সবাইকে হারাতে পার 'কণতু এই 
পাণ্ডবদের উপর যথেম্ট অত্যাচার হয়েছে। এদের জয় হোক, এই আমার 
কামনা । আমার জাবনের প্রয়োজন ফ্বারয়েছে। এখন আমার দেহ ত্যাগ 
করা ডীচত। দেবতারাও উপর থেকে বলে উঠলেনঃ 'ভীঙ্ম! তোমার এ 
সংকল্প মঙ্গলময়।' 

শখন্ডীঁ বাণ-বর্ষণ করতে লাগল । 'ভীম্ম তাঁর ধনুক এক পাশে রেখে 
দিয়োছিলেন। এই দৃশ্য দেখে কৃষ্ণ বললেনঃ 'অজর্ন! এবার এই বজ্ঞকে 
শৈষ করো।' এই শুনে অজর্নের অত্যন্ত সন্তাপ জন্মাপ। 1কন্তু সন্তপ্ত 
হওয়া সত্ত্বেও সে ভীম্ম পিতামহের উপর হাজারও বাণ-বর্ষণ করে তাঁর 
শরীরকে ছল্ভিত্ন কবে দিল। 

ভগম্ম যখন পড়লেন তখন মাটিতে নয়, কিন্তু শরশধ্যার উপরই । শর- 
শষ্ার উপব পড়ে থেকে ভীঙ্ম বললেনঃ ধ'আঁম আহত হয়ে পড়েছি বটে 
কিন্তু মরব উত্তরায়ণে। দুর্ষোধন অজ্জান হয়ে পড়ে গেল। কৌরব এবং 
পান্ডবের সেনা স্তব্ধ হয়ে ভীম্মকে দেখতে লাগল। দুই তরফেরই বারেরা 
একসঙ্গে ক'দাছলেন। 

শেষে ভীম্ম বললেনঃ “আমার মাথাটা ঝুলে আছে, সেজনা আমার কষ্ট 
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হচ্ছে। আমাকে বালিশ এনে দাও।' দুর্ষোধন দৌড়ে 1গয়ে একাট নরম 
তাকিয়া আনলেন কিন্তু ভীম্ম বললেনঃ 'দুধোধন! এ বালশ রণক্ষেত্রের 
যোগ্য নয়। অবার অজর্যনকে সম্বোধন করে বললেনঃ “পুত্র! তুমি আমাকে, 
বালিশ দাও।' তাই শুনে অজর্বন পিতামহের মাথায় আর একটি বাণ নিক্ষেপ, 
করে মাথাটি খাড়া করে দিল। দুর্ষোধন ভাল ভাল দক্ষ চাকৎংস্কদের ডাকল 
যাতে পিতামহের চাকংসা হয়, কিন্তু ভীম্ম' তাদের কাউকে নিজের কাছে, 
আসতে দিলেন না। ফের দুষোধনকে বললেনঃ দর্যোধন! কৃষ্ণ আর 
অজ্ন এপ্রা দুজন নর এবং নারায়ণের অবতার। তোমার জয় হবার আর. 
এখন কোনো সম্ভাবনা নেই! এখনও তুমি এদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও।' 
দুর্যোধন শুনল কিন্তু তাতে তার উপর কোনো প্রভাব পড়ল না। 

ভম্ম চোখ বন্ধ করে নিলেন। শর-শয্যায় শুয়ে শয়ে মহাত্মা ভনম্স, 
সংসার এবং সংসারের সমস্ত দঞ্খকে ভুলে ঈশ্বরের ধ্যানে সমাধিস্থ হয়ে 
গেলেন। 

ভনঙ্ম পিতামহের ইচ্ছা-মৃত্যুর বর ছিল। এইজন্য স্বেচ্ছায়ই তিনি 
সংসার-লগলা সমাপ্ত করলেন। মাটিতে এক সূর্য ষেন অস্ত গেল। কিন্তু 
পিছনে তার আলো রেখে গেল। কৌরব-পান্ডব দুজনেই কাঁদতে লাগলেন। 
দেবতারা পুজ্পবৃম্টি করুলেন। মহাভারতের প্রথম দৃশ্যের উপর এইভাবে 
যবানিকাপাত ঘটেছে। 

ভীম্ম পিতামহ ষখন যুদ্ধে নিপতিত হলেন, তখন দৃর্ধোধন হতাশ হয়ে 
গেল। গভার ভাবনা-চিন্তা ও মন্ব্ণার পর এই 'স্থর হল যে কৌরব-সেনার . 
পারচালনার ভার এবার দ্রোণাচার্কে অর্পণ করা হোক। এই সিদ্ধান্ত 
অনুসারে দ্রোণাচর্যকে সেনাপতি করে তাঁর আভষেক সম্পন্ন হল। দ্রোণাচার্য 
দুর্যোধনকে আশ্বাস দিলেন যে আমি পাশ্ডবদের বিনাশ সাধনের জন্য সব- 
রকম চেষ্টা রব। 

, দ্রোণ খুব জোরের সঙ্গে লড়তে লাগলেন এবং তান পদ্ম-ব্যহ রচনা 
করলেন, যা অভেদ্য বলে মনে করা হত। একে ভেদ করতে সক্ষম একমাত্র 
শরীক এবং অজর্দন অথবা এরা ছাড়া কেবল দুজন মহারথীই ছিলেন৷ যৌদন 
এই বৃহ-রচনা করা হল সেদিন অজর্“ন আর দুজন মহারথাী অন্য দিকে যুদ্ধে 
বাপৃত ছিলেন। সেই কারণে ব্যহ ভেদ করতে পারে এমন কোনো মহারথণ 
পান্ডবদের সেনায় সোঁদন উপাঁস্থত ছিল না। 

পচ্ম-ব্যহের মাথার দিকে স্বয়ং দ্রোণ ছলেন এবং তিনি এমন সাংঘাঁতক- 
ভাবে পাণ্ডব-সেনা উজাড় করে দিচ্ছিলেন যে যুধিষ্ঠির একেবারে কিংকর্তব্য- 
বিম্‌ঢ় হয়ে ভেবে পাচ্ছলেন না ক করা ষায়। কেবল একমাত্র বালক অভিমনন 
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ছিল, যে কহ ভেদ তো করতে পারত কিন্তু তার ভিতরে প্রবেশ করার পর' 
ব্যহ থেকে বোৌরয়ে ফিরে আসতে জানত না। এই ছিল এক সমস্যা। 

কিন্তু সৈন্যদের নাশ হতে দেখে যুঁধাঁন্ঠর, ভীম, নকুল, সহদেব সকলে 
মিলে স্থির করলেন যে ব্যুহ ভেদ করার ভার আঁভমন্যর উপরই অর্পণ করা 
হোক। তার পক্ষে ভিতরে গিয়ে বাইরে বোরয়ে আসার কৌশল জানা ছিল 
পা বটে কিন্তু পাশ্ডব মহারথীরা এই বলে মনকে বোঝাল যে আঁভমননযয যখন 
ব্যহ ভেদ করে ভিতরে ঢুকবে তখন আমরাও তার পিছন পিছন*ঢুকে যাব 
এবং তাকে ঠিক রক্ষা করতে পারব। 

যাঁধম্ঠির এবার আভিমন্যকে বললেনঃ পাত্র! তোমাব পতা তো এখন 
অন্য দিকে যুদ্ধে আটকে আছেন আর এঁদকে পদ্ম-ব্যহ রচনা করে আচার্ষ 
ছোণ সৈন্যদের শেষ করে দিচ্ছেন, এইজন্য তুমিই এখন বাহের মধ্যে প্রবেশ 
করো। আমি তোমাকে এই' বিপদে ফেলতে চাই না, 'কিশ্তু দ্বিতীয় আর 
কোনো পথও তো নেই। আমরা সবাই তোমার পিছু-পছ; বৃহে ঢুকে পড়ব 
এবং সমস্ত বিপাত্ত থেকে তোমাকে রক্ষা করে চলব।' 

আঁভমনন্যু বীর ছিল এবং তার এ বিষয়ে গর্ববোধ হল যে এমন এক 
বিপজ্জনক দায়িত্বের কাজ তার উপর সপে দেওয়া হচ্ছে। আঁভমনয এই 
ভার সানন্দে স্বীকার করে নিল। 

সে তখন প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করতে করতে বৃহ ভেদ করে ঢ্‌কে গেল. 
কিল্তু অন্য পাণ্ডবরা খন তার পিছু পিছু ঢুকতে গেলেন, তখন জয়দ্রথ 
ঘোর যুদ্ধ করে ব্যহের দ্বার বন্ধ করে 'দলেন এবং সব পান্ডবরা বাইরেই 
রয়ে গেলেন। পরে কি হল তা সবারই জানা। আঁভমন্য্য প্রাণপণে লড়লেন 
কিন্তু ছয়জন বড় বড় মহারথশীরা মিলে একেলা আঁভমনহকে মেবে ফেললেন। 

এ এক ভয়ানক অধর্ম ঘটল, যা সমস্ত কুরুবংশকে কলক্কিত করল। 
অজর্বন যখন সম্ধার সময় শাবরে ফিরে এলেন এবং এই দন্ঘটনার খবর 
শুনলেন তখন তাঁর ক্রোধের আর সামা-পারসীমা রইল না। 

আঁভমন্যর বধ কিভাবে ঘটল, সে-কথা যুধিষ্ঠির এবং সব ভাইয়েরা 
আলাদা আলাদাভাবে অজ্ঞনকে শোনালেন। যখন সব ভাইয়েরা 'বিবরণ 
দেওয়া শেষ করলেন, তখন অজ্জন একবার তো অজ্ঞান হয়েই পড়ে গেলেন, 
পরে আবার যখন জান ফিরে এল তখন রাগের চোটে তাঁর সারা দেহ ফাঁপতে 
থাকল। 

পতন বললেনঃ “আম প্রাতিজ্ঞা করাছ যে কাল সন্ধ্যার প্রথম দিকেই 
জয়দ্রথকে মেরে ফেলব। সারা কৌরবরা কোন্‌ ছার, স্বয়ং দেবাদদেব শঙ্করও 
যাঁদ জয়দ্রথকে রক্ষা করতে আসেন, তা হলেও তাকে জশীবত রাখতে সক্ষম 
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হবেন না। আমি এই গান্ডীব হাতে নিয়ে শপথ করে বলাছ যে হয় জয়দুথকে 
আম কাল সূর্যাস্তের আগে আগেই মেরে ফেলব, আর যাদ আমার এই 
প্রতিজ্ঞা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তা হলে আম স্বয়ং অস্নিতে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে 
নিজে ভস্ম করে ফেলব । 

অজর্যনের এই প্রাতিজ্ঞা শুনে পাণ্ডবদের 'শাবিরে 1নস্তব্ধতা ছেয়ে গেল 
এবং কোরবদের শাবরে আতঙ্ক ঘিরে এল। যাঁদ জয়দ্রথ না মারা যায় তা 
হলে পাণ্ডবদের পক্ষে আভমন্য তো গিয়েছেই, অজর্যনকেও তারা হাঁরয়ে 
বসবে। পাণ্ডবদের পক্ষে এ এক নতুন সংকট উপাস্থিত হল। 

জয়দ্ুথ যাঁদ না মরে, তা হলে? অজর্ন তাঁর গাণ্ডীব ধনৃতে টঙ্কার 
দলেন, যার গুঞ্জন চারাদ:ক ছেয়ে গেল। 

সেই রাতে পান্ডবদের শিবিরে কারুর ঘম এল না আর কোরবরাও কেউ 
ঘমালেন না। কৌরবরা এই ভেবোছিল যে আঁভমন্যর শোকের আঘাতে অর্জন 
হতাশ ও বলহান হয়ে যুদ্ধ থেকে একেবারেই সরে ষাবেন। কিন্তু গাণ্ডঁবের 
টঞ্কার ও কৃষ্ণের পাণ্চজন্যের নাদধযনি শুনে কৌরবরা ঘাবডে গেল। দূতেরা 
এসে কৌরবদের অজর্যনের প্রাতিজ্ঞার কথা শোনাল. তাতে জয়দ্রুথ ভয়ে বিহল 
হয়ে উঠল। সে বললঃ 'আমার বাঁচবার একটাই উপায় আছে যে আম এখন 
বদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাই। অজর্নন ধার্মক পুবুষ, এজনা পলাতককে সে 
মারবে না।' 

কিন্তু দূর্যোধন এবং অন্যান্য কৌরবরা জয়দ্রথকে সাহস জোগাল এবং 
নলল যে সমগ্র কৌরব সৈন্য তোমাকে রক্ষা কববে, অতএব তুম এত ভয়ে 
ভত হচ্ছ কেন? 

এঁদকে সবচেয়ে বেশি চান্তত ছিলেন কফ। অজুনের জয়ের সব 
দাঁয়ত্ব শ্রীকফের উপরই ছিল। এইজন্য জয়দ্রথের বধও যেন তাঁরই দায়ত্ব। 
[তান অতজর্নাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলেনঃ 'অজ্বন! তুমি তাড়াতাঁড়তে 
প্রাতজ্ঞা করে বসলে. আমাকে তো একবার জিজ্ঞাসা করা উঁচত 1ছিল। যাক. 
যা হবার হয়ে গিয়েছে, তার থেকে এখন সরে আসার কোনো অবকাশও নেই 
আর)" 

অজুন বললঃ কৃষ্ণ! আম সুভদ্রাকে মূখ দেখাতে পারাছ না। তুমিই 
[গয়ে স্মভদ্রাকে সান্ত্বনা দাও, 

সুভদ্রা তো মড়ার মত পড়েছিল। সে-ও কৃষ্ণকে তিরস্কার করে বলে 
উঠলঃ "তুমি বেচে থাকতে আমার ছেলে কেন মারা গেল? কৃষ্ণ বললেন ঃ 
'সভদ্রা! আভমন্যকে অন্যায়ভাবে মারা হয়েছে। আঁম তার প্রাতিশোধ নেব, 


১৫৬ 


তুমি কান্না থামাও।' এই সান্তনা দিয়ে কৃফ নিজের মাথার উপর আরও দাঁয়ত্ব- 
চাপালেন। শা 

রানে কৃফের ঘম এল না। খাটের উপর দৃষ্ধফেনানভ শষ্যায় শুয়ে শুয়ে 
নানা চিন্তায় কেবল এ-পাশ ও-পাশ করতে থাকেন। সূর্য তখন দক্ষিণায়নে, 
তাই দিন হত ছোট এবং সূর্যাস্তের আগে আগেই জয়দ্রথের মরণ হওয়া চাই। 

মাঝ রাতে শ্রীকৃক নিজের সারাথ দারুককে ডাকলেন এবং বললেনঃ 
'দারুক! এক বিশেষ সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। আম প্রাতিজ্ঞা করোছি যে 
এই যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করব না এবং বদ্ধ করব না, কিন্তু অঙ্জ্যন ছাড়া 
আম বাঁচতে পারি না। তাই জয়দ্রথকে মারবার জন্য যাদদ আমাকে নিজের 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতেও হয় তা-ও ভাঙব। যাঁদ দ্বেণ আর কর্ণকে মারতে 
হয় তা-ও আমি মারব। দরকার হয় তো সুদশশন চকু এবং কৌমোদকী 
গদারও সদ্ব্যবহার করব। তাই দারক! আমার রথ প্রস্তুত করে সসষ্জিত 
করো। আমার সব অস্ব-শস্ত রথে সাঁজয়ে রাখো, গরুড়ধ্জ পতাকাও 
লাগয়ে দাও। আমার ঘোড়াদের রথে জতে দাও, ঘোড়াদের কবচ পরিয়ে 
দাও। তুমিও কবচ পরে নাও ।' 

দারুক চুপচাপ সব শুনে বলল £ 'প্রভ যা আজ্ঞা দিলেন সবই আমি করব 
যখন অজর্নের মাথার উপর আপনার হাত আছে তখন তার জয়ের সম্বন্ধে 
কোনো চিন্তা বা আশঙ্কাই নেই? 
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দ্রোণ ও জয়দ্রথ 


মহাভারত দ্ধের চতুর্দশ দিন আরম্ভ হল এবং সূর্যাস্ত হবার আগেই 
জয়দ্রথকে বধ করতে হবে। বুধিষ্ঠির আঁস্থর বিকল বোধ করাছলেন, তান 
শ্রীককে বললেনঃ “কৃষ্ণ! আমার আধার বা আশ্রয় তো তুঁমই। অজন 
ঘোর প্রাতজ্ঞা করেছে, এখন আ পূরণ করা তোমার হাতে।, কৃষ্ণ বললেনঃ 
'যাধম্ঠির! চিন্তা কোরো না, আম তোমাদের সঙ্গে আছি। 

অজর্বন য্ধে বেরুবার আগে যুধিচ্ঠরের চরণ স্পর্শ করল এবং 
আশীর্বদ নিয়ে রথে উঠল। যে ঘোর যদ্ধ হল, তার বিবরণ মহাভারতে 
আছে। 

কৌরবের সৈন্য জান-প্রাণ দিয়ে জয়দ্রথকে রক্ষা করার কাজে ব্যাপৃত : 
ছিল। তা সত্বেও অন কৌরব-সেনাকে ধ্বংস করতে করতে এগয়ে চলে- 
ছিল। এত ভীষণ সংগ্রাম হল যে অজ্ুনের ঘোড়ারাও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। 
কৃষ্ণ বললেনঃ 'অজ্ন! ঘে'ড়ারা ঘায়েল হয়ে পড়েছে, ক্লান্তও বটে, ওদের 
জল খাওয়ানো এবং বিশ্রাম করানো দরকার, আবার এঁদকে জয়দ্রথের কাছে 
পেশছানোর ব্যাপারেও এখনও যথেম্ট দূর্ত্বের সমাধান করতে হবে। অজ্ঞন 
এই সংকটের কথা উপলব্ধি করে পায়ে হে'টেই যুদ্ধ করা স্থির করল এবং 
রথ থেকে নেমে মাটিতে দ্ড়য়ে দাঁড়য়েই যুদ্ধ করতে লাগল। 

শরীক বললেনঃ 'অজর্যন! এখানে তো জলও পাওয়ার উপায় নেই অ 
হলে কী করা যায়ঃ ঘোড়াদের জল খাওয়ানো বিশেষ দরকার, কিন্তু কোথা 
থেকে জল খাওয়াব £ 

এই ব্যাপারে ব্যাসর্দেব এক অলৌকিক বর্ণনা করেছেন যে অজর্যন বুষ্- 
ক্ষেত্রেই বাণ চালিয়ে এক সরোবর সাঁষ্ট করে ফেললেন। এই য্ণ্ধে সাত্যাক 
এবং ভুীরশ্রবার যৃদ্ধেরও বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ভুরশ্রবা সাতাকিকে এত 


হবপর্ষস্ত করলেন যে সে বেহশ হয়ে গেল। ভুরশ্রবা সাত্যাককে মারতেই 
ভাইীছল, এবং মেরেই ফেলত, ইতিমধ্যে অন লাফিয়ে পড়ল মাঝখানে এবং 
বাণ দিয়ে ভৃতিগ্রবার হাত কেটে দল এও ধর্মযম্ধের নীত বিরুদ্ধ কাজ, 
কিন্তু সাত্যাঁককে তো বাঁচাতে হবে। 

যখন ভূরিশ্রবা হাত হারিয়ে অসহায় হয়ে হতাশ হয়ে পড়ল, তখন সে 
অজর্দনকে বলল যে আম তো এখন যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে দেহত্যাগ করব, 
আর লড়ব না। এই বলে সে কুশাসন 'বাছয়ে তার উপর পদ্মাসনে বসে 
ঈশ্বরের ধ্যান করতে করতে ষোগের দ্বারা দেহত্যাগ করতে উদ্যত হতে না 
হতেই সাত্যকি তলোয়ার 'দিয়ে তার ম।থা কেটে ফেলল । তার এই কাজের 
সবাই প্রচুর নিন্দা করল। যে যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে গিয়োছিল, যৃদ্ব করা 
ছেড়ে দিয়েছিল, তাকে মারা মোটেই ধর্মের কাজ হয়নি। 

অজর্যনেরও এ কাজ ভাল লাগোন, কিন্তু দেবতারা সাত্যাকর সমর্থনে 
এক বাচন্র যান্ত পেশ করলেন। ভ্ুরশ্রবা সাত্যাকর হাতে মরবে এই ছিল 
বাঁধালিপি, তাকে সাত্যাক কি করে খণ্ডাবেঃ এ এক অদ্ভুত আল্রব রায় 
কিন্তু দেবতাদের এই বিধানের পর সবাই চুপ করে গেল এবং এ কাহনী 
এখানেই শেষ হয়ে গেল। 

আসল যুদ্ধ তো জয়দ্ুথকে মারার জন্যই হাচ্ছল। সর্যাস্ত তে হতে 
চলেছিল অথচ তখনও অঙন জয়দ্রথকে বধ করে উঠতে পারেনি এই 
কারণে অজর্বন এবং শ্রীক্ক দুজনেরই চিন্তা হতে লাগল। যেমন যমন 
অজর্নের রথ এগিয়ে চলল তেমন তেমন কৌরব সেনারাও জয়দ্ুথলে ঘিরে 
তাকে রক্ষার জন্য সজাগ হয়ে উঠল। 

শেষে অজুনের রথ একেবারে জয়দ্রথের সামনে এসেই উপাস্থত হল। 
অজর্মন জয়দ্রথের উপর বাণ-্বর্ষণ আরম্ভ করঙ্গ এবং জয়দ্রথও 'অতাল্ত 
বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে চলল। সর্ষের তেজ ক্ষীণ হয়ে এসোছল, তাতে 
রান্তমাভা এসে গিয়োছল। যাঁদ আরও কিছুক্ষণ জয়দ্রথ বেচে লুক, তা 
হলে তো অজর্বনকে আগুনে বাঁপ দিয়ে ভল্ম হয়ে যেতে হবে। আব অঙ্কন 
গেলে পাণ্ডবও শেষ। এই 'ছিল ভয়ঙ্কর বিকট সমস্যা। 

কৃষ্ণের সম্মৃথে যেন এই সমগ্র ভয়াবহ পাঁরাস্থাত একেবারে বাস্তব হয়ে 
ফুটে উঠছিল। তিনি বললেনঃ 'অজর্ন! জয়দ্ুথকে সন্ধ্যার আগে বধ 
করা অসম্ভব। এর দঞ্খজনক পাঁরণাম যে কী হতে পারে, তা-ও আমি 
জানি, সেইজন্য আমি আমার কৌশলকে কাজে লাগাব। যখন আমি বলব 
“মারো তখন তুমি নিজের সবচেয়ে জোরালো অস্ত্র প্রয়োগ কোরো । আমার 
আজ্ঞা ঠিক মত পুরোপুরি পালন কোরো, এই এখন একমান উপায়।' 
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শ্রী নিজের সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করলেন এবং তাকে আজ্ঞা দিলেন 
যে সে যেন সূর্যকে ঢেকে রাখে। সূর্ধকে ঢাকা মান্রই অন্ধকার হয়ে গেল- 
কৌরবদের উল্লাসের আর সীমা রইল না এবং অজর্নও সব আশা ছেড়ে 
[দলেন। জর়দ্রথের খাঁশর তো কোনো শেষই ছিল না। অন্ধকার হতেই 
সূর্ব অস্ত হয়ে গিয়েছে কিনা এই ব্যাপারটা যাচাই করার জন্য জয়দ্খ চোখ 
দুটি সূর্যের দকে তুলল এবং ঠিক সেই সময় কৃষ্ণ বলে উ্ঠলেনঃ 'অজর্নন! 
মারো । 

অজর্যন তখন পাশৃপত অস্ত্র ছুড়লেন এবং জয়দ্রথের মাথাকে তার দেহ 
থেকে 'বিচ্ছি্ন করে দিলেন। শ্রীকৃফ বললেন, “'অজর্ন! পাশুপতকে প্রোরত 
করো যেন সে জয়দ্রথের মাথাটি তার বাবার কোলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয়।, 
কৌরবরা দেখল যে অঙজঞ+নের বাণ জয়দ্রথের মাথাটি নিয়ে তাব বাবা দিকে 
চলেছে। জয়দ্রথের মাথা গিয়ে তার র্লাবার কোলে পড়ল। তখন তার বাবা 
সায়ংকালখন সধ্ধ্যাবন্দনা পৃজ্বা করাছলেন। যে-ই তাঁর সন্ধ্য-পূজা শেষ হল. 
অমনি জয়দ্রথের মাথা তার পিতার কোলে পড়ল। পড়তেই তার পিতার 
মাথাও হাজার টুকরো হয়ে গেল। 

শ্রীকৃফ সবদর্শন চক্রকে ফরিয়ে নিলেন এবং 'ফাঁরয়ে নিতেই সূর্য পূর্ণ 
প্রকাশে আকাশে ফুটে উঠল। কৌরব সৈন্যদের মধ্যে শোক ছেয়ে গেল। 
এইভাবে জয়দ্রথের বধ হয়ে গেল। ও 

এই সমগ্র কাঁহনীতে কিছ, বিবরণ অতান্ত মহত্বপূর্ণ এবং বিশেষ 
প্রাণধানযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণ জয়দ্ুথকে মারবার জন্য নিজের প্রাতজ্ঞাও ত্যাগ করতে 
উদাত হয়োছলেন এবং শেষে সূর্ধের উপর ঢাকাঁন য়ে বা আবরণ রচনা 
করে নকল সূর্যাস্ত সৃষ্টি করে জয়দ্রথকে বিভ্রান্ত করে, ভুলের মধ্যে ফেলে 
মারালেন। তাৎপর্য হল যে জয়দ্ুথকে যেন তেন প্রকারেণ ঠিক বা ভূল, 
সাধু বা অসাধু উপায়ে মারাই শ্রীকফের লক্ষ্য বা অভীষ্ট ছিল। 

ছল-কপটতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার তো করা হলই। তারই সঙ্গে সঙ্গে 
জয়দ্রথের নম্টামকেও শেষ করে দেওয়া হল। পৃথিবীর ভার হালকা করবার 
ছিল এবং কৃষ্ণ সেই কাজ অত্যন্ত দ্দুত এবং কৌশলের সঙ্গে করে চললেন। 

জয়দ্ুথ মারা বাবার পর কৌরব সৈন্যদের মধ্যে ঘোব নৈরাশ্য ছেয়ে গেল। 
দুর্যোধনের মনে হল পাশ্ডবদের প্রীতি স্নেহের দরুণ দ্রোণ তরি পুরো শান্তি 
দিয়ে ষুদ্ধথ করছেন না। দূর্যোধন নিজের এই ক্ষোভ বেদনার কথা দ্রোণা- 
চার্যকে জানাল এবং নিজের আশঙ্কা প্রকাশ করল যে যাঁদ আপানি সম্পর্ণ 
শান্ত দিয়ে না লড়েন তা হলে বিজয়-লাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব । দ্রোণাচার্য 
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দরর্ষেধনকে সান্তনা দিলেন এবং আশ্বস্ত করলেন বে পাস্ডবদের বিনাশ- 
সাধনের জন্য আমি পুরোপ্যীর চেক্টা করব। 

সেই প্রতিজ্ঞ অনুসারে গুরু দ্রোণাচার্য এবার অতান্ত নিজ্জরতার সঙ্গে 
যুম্থ আরম্ভ করে দিলেন। 

ধর্মব্ম্ধের এই হচ্ছে নিয়ম যে দৈবী অস্তাঁদ, যেমন ব্রহ্মাস্ত ইত্যাদির 
বিশেষ কারণ ছাড়া যেন প্রয়োগ না করা হয়। বিশেষ করে এই জাতীয় অস্ত 
খুব বিশিষ্ট যোদ্ধার বিরহদ্ধেই প্রয়োগ করা হত। কিন্তু দ্রোণাচার্য, সাধারণ 
সৈনিকদের উপরও এই অস্বরের প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে দিলেন। এক 
চোটেই দ্রোণের হাতে প্রায় বিশ হার পাণ্ডব সোনিক হতাহত হয়ে গেল। 


শরীক যুধিষ্ঠরকে বললেনঃ 'যধান্ঠর! দ্রোণ যে একেবারে রাক্ষসের 
মত লড়ছে এবং ধর্ম-যদ্ধ তো করছে'না। এতে বিজয় লাভ করা আমাদের 
পক্ষে অসম্ভব এবং যাঁদ এই রীতিতে ষুদ্ধ চলতে থাকে তা হনে পাশ্ডব- 
সেনার মধ্যে একাঁট সৌনকও বে"চে থাকবে না। তা হালে এমন কোনো উপায় 
করতে হবে যাতে কিনা দ্রোণ নিজেই ষুষ্ধ থেকে 'বরত হয়ে যান এবং সে- 
উপায় হল এই ষে তাঁকে অ*্বথ্থামার মৃত্যুর খবর জানানো হোক। যাঁদ 
দ্রোণের এই বিশ্বাস হয়ে যায় ষে অধ্বখামা সাতা সাঁত্য মারা গিয়েছে, তা হলে 
শোকাতুর হয়ে তিনি বুদ্ধ করা ছেড়ে দেবেন।' 

এই প্রস্তাব অজ্ঞঘন তো মেনে নিল কিন্তু ষ্যাধান্ঠরের এই মিথ্যার আশ্রয় 
নেওয়া মনঃপৃত হাল না। শেষ পর্ষষ্ত চাপে পড়ে যাধান্ঠরও একমত 
হলেন। 

পাণ্ডবদের সৈন্যের মধ্যে অশ্বরামা নামে একটি হাতি ছিল। তাকে মেরে 
ভীম দ্রোণাচার্ধকে গিয়ে বললঃ গুরুদেব! অশ্বথামা মরে গিয়েছে ।' শোন। 
মান দ্রোণাচার্য অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কিন্তু জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আবার 
দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করতে লাগলেন এবং আবারও ব্রক্ষাস্ত বাবহার করতে 
লাগলেন। 

খাঁষ এবং দেবগণ, যাঁরা আকাশ থেকে যুদ্ধ দেখাঁছলেন, দ্রোণাচার্ধের এই 
অধর্ম দেখে বললেনঃ 'দ্রোণাচার্ব! তুমি এমন অধর্ম করছ কেন: এর 
চেয়ে বরং ভাল তোমার মৃত্যু হয়ে ষায়। আমাদের দিকে তাকাও এবং অস্ত- 
শস্ত ত্যাগ করো। তুমি তো বেদ-বেদাঙ্গর জ্ঞাতা, বোদ্ধা লোক। তোমার 
মত ব্রাক্ধগণের এই নিম্চুরতা শোভা পায় না।' 


আকাশবাণী শুনে দ্রোণ চার্যের উৎসাহ শাথল হয়ে গেল, তানি দমে 


গেলেন। নিজের সামলে যাাঁধাত্ঠরকে দেখে দ্রোণাচার্য বললেনঃ 'বংস! তুমি 
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ঠিক করে বলো তো অশ্বথামা বেচে আছে না সাঁত্য সাত্য মারা গিয়েছে 
দ্রেণের বিশ্বাস ছিল যুধিষ্ঠির কখনও মিথ্যা বলবে না। 

যু[ধম্ঠির দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। তাতে শ্রীকৃ বললেনঃ 'ফধাষ্ঠর! যাঁদ 
দ্রোণাচার্য এইভাবেই লড়তে থাকেন তা হলে পাশ্ডব-সেনার একাঁট সৌনকও 
জশবিত থকবে না। দ্রোণাচার্য অধর্ম যুদ্ধ করে যাচ্ছেন, এইজন্য তেমার 
কর্তব্য হল যে তুমি অসত্য বলো। অসত্য আচরণ পাপ, "তু এরকম অবস্থায় 
তা পাপ নয়।' 

যুধিষ্তঠর এ কথা মে.ন নিল। এইজনা বখন দ্রোণাচাষ' যাধাম্ঠরকে প্রশ্ন 
করলেন, তখন উত্তরে য্াধান্ঠর বললেনঃ “অশ্বথাম মারা গিয়েছে।' কিন্তু 
আস্তে অস্তে তাত এটুকুও জুড়ে দিলেন যে সে মানুষ অশ্বথামা, না এ 
নমর হাতি, তা ঠক জানি না এই অসত্য বাক্য বলার সঙ্গে সঙ্গে 
যাঁধম্ঠিরের যে-রথ বরাবর মাটি থেকে চর আঙুল উপরে চলত তা মাটির 
মধো বসে গেল। 

যাঁধান্ঠ2র শেষ কথাগুলি এত মৃদু স্বরে বললেন ষে দ্রেণ তা শুন.ত 
পানান এবং অশ্বথথামার মৃত্যুর খবর বিশ্বাস করে অজ্ঞন হয়ে পড়ে গেলেন। 

এইভাবে ভনম্মের পরে দ্রোণেরও শেষ হল। ভীম্ম গেলেন, জয়দ্রথ গেল, 
দুঃশাসন গেল এবং এখন দ্রোণাচার্যও গেলেন। কৌরব-সেনার মধ্যে গভনর 
নৈর শ্য ছেয়ে গেল। দ্যাধন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। 

দ্রোণের মৃত্যুর পর খুব ভেবোঁচন্তে সে যখদ্ধের ভার কর্ণের উপর সঁপে 
দল করণ এখন এই একমান্র পথ ছিল। এমাঁনতে কর্ণ তো উপযুন্ত ছিলই । 
কিন্তু ধর্ম কৌরবনদর বিপক্ষে। কৌরবরা বিজয় লাভের ব্যাপারে নিরাশ 
হয়ে পড়ল। 

পৃথবীর ভর হালকা হয়ে চলেছে ক্লমশ আব এদকে কর্ণও এখন সেই 
ধারায় এসে দণড়য়ে মের দুয়ারে যেন করাঘ'ত করতে চলেছে। 
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কণের মুত্যু 


পনেরো দিনের ষম্ধের মধ্যে দুই মহাযোম্ধার বিনাশ ঘটে গেল। 'িতামহও 
গেলেন, এবং আচার্য দ্রোণও গেলেন! কৌরবদের পক্ষে এ যেন ভয়ঙ্কর 
ব্্রপাতের ধারার মত। সেই রাতে কৌরবদের শাবরে *মশানের শুন্যতা 
যেন ছেয়ে গেল. সবাই নিরাশ হাষে পঙল। 

দূর্যোধন তাব সঞ্গীদেব এক পরামশ'-সভা ডাকল। তাতে সে সকলের 
মতামত জিজ্ঞাসা করল। সবচেবে আগে ম*বখামা নিজের আঁভম৩ সকলের 
সামনে উপাদ্থত করলঃ নতুন সেনাপাত এমন হওয়া চাই, 'যাঁন শাণ্তমান 
হ.বন, চতুর হবেন, দক্ষ হবেন এবং গ্যাঁন 'নঃসংশয়ে বিজয়ী হবেন। দু্যেোধন! 
তোমার যোদ্ধাদের কোনো কমাতি নেই। সেইজন্য হতাশ হওয়ার কোনে। 
কারণ নেই। অমরা সবাই তোমাব জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তৃত। তবে এই 
সেনাধ্যক্ষ পদের জন্য যাঁদ যোগ্য ব্যান্ড কেউ থাকে সে হাচ্থে একমাত্র কর্ণ। 
ভীম্ম এবং দ্রোণ, দুজনে যুদ্ধ করেছেন ঠিকই কিন্তু তাঁদের হৃদষে ছিল 
পান্ডবদের প্রাতি স্নেহ। এদের দুজনকেই ধর্মযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে 
মারা হয়েছে। তাঁদের আত্মা যুদ্ধে অন।সন্ত ছিল। কিন্তু বর্ণের কথা 
আলাদা । সে সমস্ত শন্তি দয়ে লডবে। এইজনা কর্ণকেই সেন নায়ক করা 
হোক।” এই প্রস্তাব দুর্যোধনের পছন্দ হল। সে কর্ণকে ধললঃ 'রাধেয়! 
এখন তুমিই আমার একমান্র ভরসা । এই ভার আম তোমাকেই সমর্পণ বরতে 
চাই। 

দুর্ফোধনের এই প্রস্তাব শুনে কর্ণের মনে উদ্দীপনা জেগে উঠল। সে 
বললঃ 'দর্যোধন! আঁম যে তোমার বিশ্বাসের পানু, এতে আম [বিশেষ 
তপ্ত বোধ করছি। আমি কালকের মধ্যে অজকে খতম কবে পৃথিবীকে 
তোমার পায়ে সমর্পণ করে দেব) 


এরপর রাধের সেনানায়ক হয়ে গেলেন। ষোড়শ দনেব সকাল থেকে কণ" 
নিজের হাতে লাগাম ধরে বুদ্ধ আরম্ভ করল। 

যূধিন্ঠির দ্বিতীয় দিন কর্ণের ব্যহ-রচনা দেখে দঃখিত মনে অজ্যনকে 
বললেনঃ 'অজর্দন! দেখো, ষোল দনে কত বদল হয়ে গেল। কৌরবদের 
কত বিনাশ হয়ে গেল। যে এক বিশাল সেনা ছিল এখন তার এক ক্ষুদ্র 
অংশ মান্র অবাশল্ট রয়ে গিয়েছে। তুমি যাঁদ কর্ণকে শেষ করে দাও, তা 
হলে ধরে নিতে পারো তুমি জয়ী হয়ে গিয়েছ। অজর্ন তাঁর এই উীস্তর 
সঙ্গে একমত ছিল। 

এখন কর্ণ খুব মেতে গিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করে দল। সাধেয়র বাণ- 
বর্ষণের সামনে পান্ডবসেনার উপাস্থত হওয়া মানে মৃত্যুর সম্ম.খীন হওয়া। 
দুই পক্ষের যোদ্ধাই একে অপরের সঙ্গে মখোমাঁখ হাচ্ছল। দুই তরফেই 
প্রচ্ছর হতাহত হল, কিন্তু প্রথম দিনের ষুদ্ধে কোনো 1[নাশ্চত ফলাফল দেখা 
[গল না। দুই সেনা-শাবরেই তাই না ছিল আনন্দ উল্লাস, না ছিল বিষাদ 
হতাশা। ষোড়শ দিনের এই ষদ্ধে শুধু দূর্যোধন নরাশ বোধ করছিল, 
অজ্কন তখন জীবিত রয়েছে দেখে। ৰ 

রাত্রকালে রাধেয় দুষোধনের শাবরে গেল। সে দূোধনের নিরাশার' 
কথা জানত। 'শাঁবরে তখন দূর্যোধন একলাই 'ছিল। রাধেয় তাকে বলল ঃ 
দুর্যোধন! আমার খুব দুঃখ ষে আমি আজ অজর্দনকে শেষ করতে পারনি । 
কিন্তু কাল আমি অজর্যনের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করব। আমার সব কথা ভাল 
করে শোনো। আমি সব দিক দিয়ে অঙ্্জনের চেয়ে শ্রেন্ঠ। আম তার চেয়ে 
আঁধক শন্তিশালী। আমার প্রখ্যাত বিজয় নামক ধনু তার গাণ্ডীবের চেয়েও 
অনেক ভাল। কাল আম অজর্নকে শেষ করতে চাই 1কল্তু আমার দিকে 
একটাই ঘাটতি বা কমতি আছে। অজ্যনের সারাথরূপে আছেন কৃষ্ণ, তিনি 
অত্যন্ত দক্ষ। কিন্তু আমার সারাথ মোটামুটি সাধারণ ধরনের । তুমি যাঁদ 
শল্কে বুঝিয়ে আমার সারাথ করে দিতে পার, তা হলে আম অজর্নের 
উপর বিজয় লাভ করতে পারি" দুর্োধন কথা দল ষে সে শলাকে বুঝিয়ে 
তার সঙ্গী সারাথ রে দিতে পারবে। 

রাধেয় নিজের শিবিরে ফিরে এল। অনেক চেস্টা করেও তার ঘৃূম এল 
না। কর্ণ নাশচত বুঝোছল যে তার জীবনেব আজকেই শেষ রান্র। '.যখানে 
কৃষ্ণ, বিজয় সেখানেই। শল্য সাবাথ হয়েও কৃষের সঙ্গে মোকাবিলা করবে 
কেমন করে? রাধেয় এইরকম নানা ভাবনার তরঙ্গ ষেন ভূবে ছিল। সে 
জের দুই মায়ের কথা স্মরণ করল। রাধার জনা তার বড় মম্ততা ছিল। 
আবার তার কুন্তীর কথাও মনে এল। তাঁর শান্ত মূতি ও স্নেহপর্ণ দৃষ্টি 
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তাকে মধ করে দয়েছিল। মাত্র অল্প সময়ই সে কুন্তাঁর সঙ্গে কাটিয়ে- 
ছিল কিন্তু তবু তাকে সে ভুলতে পারেনি। 

কর্ণের শান্ত ছিল। সে যুম্ধ-বিশারদও ছিল। কিন্তু গুরুর শাপ ছিল 
যে সঙ্কট কালে সে মল্তের স্মাত হারয়ে বসবে এবং তার রথের চাকাও 
সংকট মুহূর্তে কাদায় আটকে যাবে এবং তাতেই তার মৃত্যু ঘটবে। 

কিন্তু রাধেয়ের এজন? কোনো চিন্তা ছিল না। সে জাবনে বীতস্প্‌হ 
হয়ে 1গয়েছিল। মৃত্যু যেন তার কাছে! চরানিদ্রার মতই ছিল। সে দুর্ধোধনের 
ঝণ থেকে মুস্ত হতে চাইছল। মৃত্যুই 'ছল তার একমান্র পথ। *মত্যুর পর 
পাণ্ডবদের বারম্বার অপমান কবার এই কুকর্ম তো আর তাকে করতে হবে 
না। তার এরই একান্ত আভলাষ 'ছিল। সে জানত যে কৃষের তার উপর 
পূর্ণ অনুকম্পা আছে। 'তবুও কৃফের প্রতি প্রগাঢ় অনুরান্ত ছিল। কি 
সে দুযোধনের খণে বাঁধা ছল। ' এই দ্বিধা-দ্বন্দের একমান্র সমাধান ছিল 
মৃত্যু। সে তাকেই আহ্বান করছল। এই টানা-পোড়েনে দ্বিধা-ম্বন্ছে 
রাধেয়র রত কাওল। 

দ্বতীয় ?দন দূর্যোধন শল্ব কাছে প্রার্থনা করল যে সে যেন রাধেয়র 
সারাথ হয়। শোনামান্র তো শল্য একেবারে রেগে আগুন হয়ে উল । কি'তু 
শেষ পযন্ত সে মেনে নিল। শল্য বললঃ দূর্যোধন! তোমার কথায় আন 
বাধেয়ের সারাঁথ তো হব কিন্তু তাই বলে তার সমালোচনা করা থেকে আ'ম 
কখনও বিরত হব না।' এই শর্ত মেনে নেওয়া হল। 

শল্য রথ হাঁকিয়ে রাধেয়ের সামনে এসে উপাস্থত হল। কর্ণ রথাঁট 
প্রদাক্ষণ করল। ?নজের পিতা সূর্যকে স্মরণ করল এবং তারপর রথে গিয়ে 
সে দূর্যোধনকে বললঃ দ্দুর্যোধন। আম যথাশান্ত লড়ব কিন্তু ফল 
আমার হাভে নয়।” এই ছিল তাব শেষ বিদায়। রাধেয়ের চোখ দিয়ে অশ্রন 
পারা প্রবাহত হল। 

শল্য রথ হাঁকালেন। দুলক্ষণ দেখা দিল। রাধেয় জানত এই সব 
দূলক্ষতণর তাৎপর্য কি। শল্য রথ চাঁলয়েও যেতে লাগল এবং পাণ্ডবদের 
প্রশংসাও করে চলল । 

কর্ণ বললঃ 'শল্ায যেমন তেমার নান, আসলেও তুম ঠিক তাই। কিন্তু 
আম নিাশ্চন্ত আছ। ভগবানের রাজত্বে মানুষ এক অসহায় সামানা প্রাণী 
মান্। ভশজ্ম গেলেন, দ্রোণ গেলেন। কিন্তু মানূষ অসহায় হওয়া সত্বেও 
'নজের প্রারব্ধের সে স্বাধীন শ্রম্টট। আম আমার মৃতুঙ্কে রুখতে পারি না 
নকন্তু যশ নিয়ে মরতে পাঁর। এটা আমার হাতে। আমি আমার কর্তব্য 
পালন করতে কবতে লড়ব এবং মবে স্বর্গে পেশছূব ॥ 
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এবার ঘোর সংগ্রাম শুরু হল। বুধাম্ঠর সম্মুখে এলেন। কর্ণ তার 
রথ 'ছিল্ন-ভিন্ন করে দিল। তার ধনুকও কেটে দ্বিখণ্ড করে দিল। যৃধিম্ঠিরের 
দেহ রক্তাপ্রুত ঘায়েল হয়ে গেল। অসহায় হয়ে অস্ত্র-শস্ত্র বিহীন যুধিষ্ঠির 
রাধেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কর্ণ বললঃ 'ফ্াধান্ঠর! তুম ক্ষাত্রয় বংশে 
জন্মেছ বটে কিন্তু স্বভাবে তুমি ব্রাক্মণ। আমি তোমাকে হত্যা করব না। 
আমাকে তো আসলে অজর্নের সংগা লড়তে হবে।' এই বলে যাার্ধান্ঠরকে 
অসহায় অবস্থাতেই ছেড়ে ?দয়ে কর্ণ তার সামনে থেকে সরে গেল। 

যাঁধাম্ঠর এত আহত হয়ে পড়োছলেন ষে তাঁকে বিশ্রাম নিতে 'নজের 
শাবরে ফিরে যেতে হল। 

রাধেয়ের বাণ দেহে এত ক্ষত সাঁম্ট করোছল যে তার বঘা-বেদনায় 
আঁস্থর হয়ে য্াধান্ঠর নিজের শাবরে বিশ্রামের জন্য গিয়ে খাটের উপর 
শুয়ে রইলেন। কিন্তু মন তাঁর অত্যন্ত দুঃখে অবসন্ন ছিল। স্বভাব 
শান্তিপ্রয় হওয়ার দরূণ তিনি এই কলহ এবং ষদদ্ধের জন্য অসন্তুষ্ট ছিলেন। 
তাঁর সেই অসন্তোষ 'দন দন বৃদ্ধি পাঁচ্ছল। কন্ত যখন একবাব খুদ্ধে 
নেমে পড়েছেন তখন তার থেকে 'পছু হটাও আর সম্ভব ছিল না। 

কর্ণের বাণের চেয়ে তার বচনের আঘাতে তিনি বোৌশ পাঁড়ত ছিলেন। 
তান চাইীছলেন এই যুদ্ধ যত তাড়াতাঁড় হয় শেষ হোক। কন্তু সেতো 
[বিজয় লাভ হলে তবেই সম্ভব। 

অজর্ন এখনও পর্যন্ত তেমন বড় ফিছ কেরামাতি দেখাতে পারেনান. 
সেজন্যও তাঁর মনে অসন্তোষ ছিল। সাধারণ সৌনকদের তো রোজ অজঙ্ু 
সংহার করে চলেছিল অথচ রাধেয়কে শেষ করে উঠতে পারণ না এখনও । 
রাধেয়ের এ কথা যে 'যাঁধম্ঠির তুমি তো হচ্ছ ব্রাহ্মণ", তাঁকে কাটার মত পীড়া 
দাঁচ্ছল। 

অজর্ন যখন শুনল যে যুধিষ্ঠির বাণের দ্বারা আহত হয়ে নিজের ?শাঁবরে 
ফিরে শুয়ে আছেন, তখন সে কৃষণকে বলল 2 'কৃষ্ণ! ভাইকেও একট; সামলানো 
দরকার। দুজনে তখন যাধাম্ঠরের শাববে গেলেন। সেখানে শাঁবরে প্রবেশ 
করতেই দেখলেন যে যাধাম্ঠর বষাদের বোঝায় যেন চাপা পড়ে একলাই 
শোকমগ্ন হয়ে ছটফট করছেন। 

তাঁদের দুজনকে দেখে যুধিষ্ঠির ভাবলেন হয়তো এরা দুক্তন কর্ণকে বধ 
ক্র সেই খবর দেবার জন্য তার কাছে এসেছেন। এইজন্য তান আকুল হয়ে 
জজ্ঞাসা করলেন£ঃ “অজর্মন! তুম আমার হূদয়ের কাঁটা আজ দূর করে 
দয়েছ। রাধেয়ের বাক্য-শেল আমাকে বাণের চেয়েও বোশ পাড়া 1দচ্ছে। তুমি 
তাকে বধ করে এসেছ এতে আম খাঁশ হয়েছি? অজর্ন তখন বলল £ 
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'স্বামন! আমার বড় খেদ যে এখনও পযন্ত আম রাধেয়কে বধ করে উঠতে 
পারনি। এই শুনে যাঁধান্ঠর অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পডলেন। রাগও হল 
তাঁর। কড়া কথ ও বেরিয়ে গেল মুখ থেকে । বললেনঃ 'অজর্ন! গাণ্ডীব 
ফেলে দাও। তোমার দ্বারা কিছু হবে না। এই রাধেয়কে তো আঁমই 
মারব এই কথা শুনে অজর্নেরও রাগ এসে গেল। কিন্তু কৃষ্ণ দুজনকেই 
শান্ত করলেন। অজর্ন প্রাতজ্ঞা করলেন যে বুদ্ধে রাধেষকে পরাজিত করে 
তবেই তান ফিরে আসবেন, নচেৎ নয়। 

বাইরে আসার পর কৃষ্ণ বললেনঃ 'অজুন! তুম প্রাতজ্ঞা তো করলে 
কিন্তু রাধেয় সাধারণ যোদ্ধা নয়। সে কাশিরাজ এবং জরাসম্ধের' মত বীর- 
দেরও একলাই হারিয়ে দিয়েছে। রাধেয় শুধু তোমার সমানই নয় বরং তোমাকে 
সে অনেক ছাঁড়য়ে-ছাঁপয়ে আছে। অস্নির মত তেজ, বায়'র মত গাঁত, 
কোধে ইন্দ্রের সমান, এমনই হল ধী রাধেয়। সে হচ্ছে বীর. ধার্মক একং 
দতা। তার কমতি বা নানতা শুধু এইটুকুই যে সে দুযোৌধনের কাছে 
বাক্যবদ্ধ হয়ে পাপের পক্ষ নিয়ে লড়ছে।' 

অজর্ন বললঃ 'তুমি আমাকে সাবধান করে দিলে, এটা ভালই করলে। 
এ তোমার দয়া বা অনুকম্পা। কিন্তু তোমার আশনর্বাদে আমি শেষ পর্যন্ত 
?বজয় লাভ করবই। এবার আমার রথ রাধেয়ের সম্মখে নষে চল। 

অজর্নের রথকে নিজের সামনে আসতে দেখে রাধেয় শলাকে বললঃ 
রাজন! আজ আম জয়লাভের চেম্টা করব এবং ঘোর যুদ্ধ করব । অজর্নকে 
বধ করার প্রাতিজ্ঞা আছে আমার। কিন্তু আম যাঁদ যুদ্ধে মারা যাই তা হলে 
শলা! তুমি কি করবে ?' শল্য ভাবের আবেগে বলে উঠলঃ 'রাধেয়! যাঁদ 
তুম কালগ্রস্ত হয়ে যাও, তা হলে আম অঙ্গন এবং কুষ্ণ দুজনকেই মেবে 
তোমার মৃত্যুর প্রাতশোধ নেব।” শলোর এই কথা শুনে বাধেয়ের মনেও 
এক নতুন উৎসাহ এসে গেল। 

এঁদকে অজ্নকে উতসাহ দেওয়াতে গিয় কুষ্ষ বললেনত অহন! তুমি 
অবশ্যই জিতবে । কিন্তু তুমি যাঁদ নহত হও তা হলে এ কথা নিশয় জেনো 
দে আম রাধেয় এবং শলা দুজনকেই মেরে ফেলব। কোধে সমস্ত বিশবকে 
ভস্ম করে ফেলব। অজর্ন! সূর্য ছিন্-ভিন্ন হয়ে যেতে পারে, আঁগ্ন নিজের 
উষ্ণতাকে ত্যাগ করতে পারে কিন্তু তোমার জ্য় সুনিশ্চিত।' এই সব কথায় 
অজূ্নের উৎসাহ চতুগ্ণ বেড়ে গেল, তার রথ এবার রাধেয়ের দিকে ঘুরল। 

অশ্বথামা অহুনের রথকে সামনে এঁগয়ে মাসতে দেখল । দুযেধনের 
ভাই দুঃশাসন এর একাঁদন আগেই ভঈমেব হাতে মাবা গয়েছিল। ভাম 
নিজের প্রাতিজ্ঞা অনুসারে দঃশাসনকে মেরে এক চমেচক হাব বকের রন্তু পানও 
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করে ফেলল। এই ভয়ঙ্কর দৃশা দেখে দুই পক্ষের যোম্ধারাই স্তম্ভিত হয়ে 
পেল। কদ্তু ভমের এই-ই প্রাতিজ্ঞা ছল। 

দূর্যোধন এই সমস্ত ঘটনায় বিহবল হয়ে পড়ছিলেন। এই শোকাবহ 
পারাস্থাত দেখে অশ্বথামা বললঃ দূর্যোধন! দেখো এই দুই বীর এবাগ 
নখোমৃথি হতে চলেছেন। একে অপরকে মারবার জন্য নেমে পড়েছেন, এ 
কতথানি দুঃখের কথা॥ এই প্রলয়জ্কর কলহ এবার বন্ধ কনো । পান্ডবরা 
নং লোক। তারা যুদ্ধ চার না। আমার বাবা গেলেন। ভীম্ম গেলেন। এখন 
রাধেরও আজ যাবার মুখে । সান্ধর প্রস্তাব কৃফের কাছে শুভ বলে বোধ 
হবে। যুধিষ্ঠির তো শান্তীপ্রয় আছেই। আম হচ্ছি অমর। কৃপাচার্যও 
তই। তা সত্বেও তোমার পরাজয় এবং পান্ডবদের জয় সুনিশ্চিত ।, 

শুনে দর্যোধন চুপ করে রইল। পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললঃ 
“অশবহামা তুমি যা বলছ তা সাঁতয। কিন্তু আমার ভাই দুঃশাসন কালই মারা 
গিয়েছে। আম আর এখন বেচে থেকে কী-ই বা করবঃ আমাকেও যুদ্ধ 
করতে করতে মরতে দাও। এখন এছাড়া আর কোনো রাস্তাই নেই।, 

রাধেয় এবং অজর্নের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়ে গেল। দুই পক্ষেরই 
পাঁয়তাড়া, উদ্যোগ-আয়োজন প্রথম দিকে একট; টিমা তেতালায় চলছিল কিন্তু 
তার পরই আত দ্রুত গাঁতিতে যদ্ধের গাঁত বৃদ্ধি পেতে লাগল। 

অজর্ন দিব); অস্ত্র প্রয়োগ করবে বলে স্থির করে প্রথম কর্ণের দিকে 
আগ্নেয়াস্ত্র ছদড়ে দিল, যার উত্তরে রাধেয় বরুণাস্্ ছড়ল। অজর্নের 
আন্দেয়াস্্ যে-আগুন লাগাল তা বরুণাস্ত নাভয়ে দিল। কর্ণ মন্ত্র পড়ে' 
আবার ভার্গবাস্ত্র ছুড়ল। তার ফলে পাণ্ডবদের সেনারা ভীষণভাবে সংহার 
হতে লাগল। তাই দেখে ভীম অজর্বনকে বকে উঠলেনঃ তুম তো মেয়ে- 
দেক্প মত যুদ্ধ করছ, এর চেয়ে বরং আম কর্ণের মুখোমাখ হয়ে ভিড়ে 
যাই। কৃষও এই ভর্খসনা বা অনুযোগ সমর্থন করে অজর্নকে বললেনঃ 
'অজর্যন! মনে রেখো ষে তুমি হচ্ছ নরের অবতার। এক বশেষ কারণে 
তোমার জন্ম হয়েছে। সেই উদ্দেশযকে পূর্ণ ভাবে সফল করো এবং নিজের 
শান্তর কথা স্মরণ করে দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করো ।, 

এই কথার পর অজর্বন ব্রহ্ধাস্ত ছুড়ল। তার ফলে কৌরব-সেনার ভয়ঙ্কর 
ধ্বংস হতে লাগল কিন্তু তা সত্তেও কোনো জয়-পরাজয়ের 'নর্ণয়্ সম্ভব হল 
না। রাধেয় তীব্র ও তঈক্ষন সব বাণ ছুড়তে লাগল। তাতে পান্ডবস্সেনার 
সংহার হতে লাগল ঠিক কিন্তু ত সত্ত্বেও কোনো নিশ্চিত পাঁরণাম বা ফলাফল। 
দেখা গেল না বখন, তখন সে নিজের বহুমূল্য নাগাস্ত ব্যবহার করবে বলে 
"থর করল। ইন্দ্র দেওয়া শীস্ত তো অমোঘই ছিল কিন্তু তাতেসে 
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ক্টোংকচের সঙ্গে যদ্ধের সময়ই বাবহার করে ফেলোছল। সে-শান্ড ইন্দ্রের 
কাছে ফিরে চলে গিয়েছিল। এইজন্য এখন সে অজর্তনের মাথা লক্ষ্য করে 
নাগাস্ব প্রয়োগ করল। 

শল্য বললঃ “কর্ণ! মাথার উপর নয়, অজর্নের বুকের উপর এই অস্ম 
চালাও ।' কর্ণ বললঃ কর্ণ বার বার তার লক্ষ্য বদল করে না--শ্বিএবং 
নাভিসম্ধন্তে। এই বলে সে নাগবাণ ছুড় 'দিল। কৃষফ যখন দেখলেন যে 
এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র অজর্য7নের দিকে ধেয়ে আসছে, তখন তাঁন সারাঁথর চাতুর 
প্রয়োগ করে ঘোড়াকে একটু দাবয়ে দলেন। তারই সঙ্গে রথুকেও একটু 
পাবিয়ে দিলেন, ফলে সেই নাগবাণ অজনের মাথায় না লেগে তার মনকুটের 
উপর এসে লাগল। এইভাবে বাণ নিম্ষল হল । 

রাধেয় এবার হতাশ হয়ে পড়ল। তার কাছে আর তেমন ক্টোতন। বড 
অস্ত আর রইল না। +কছ] 'দব্যাস্তর প্রয়োগ করতে চাহীছল কি'তু শাপের 
দরুণ তার স্মরণ শান্ত নষ্ট হয়ে গেল। রাধেয় বুঝল যে কালের বধান কেউ 
টলাতে পারে না। 

অজন তীক্ষ বাণ চালিয়ে রাধেয়ের রথের চাকার রক্ষকদের বা সহিসদের 
তাঁড়য়ে দল। সাহস পাঁলয়ে যাওয়ায় রথের চাকা সামলাবার আর কেউ 
বইল না ফলে কর্ণের চাকা কাদায় বসে গেল। কর্ণের স্মরণ-শান্তও চলে 
গেল॥ কাদা থেকে চাকা তোলার জন্য সাহস তো 'ছল না। সেজন্য রাধেয়কে 
নিজেই রথ থেকে নেমে চাকা তোলার জন্য পাঁরশ্রম করতে হল। শকন্তু 
অজর্নের বাণ-বর্ষণ বন্ধ হ'ল না। 

রাধেয় বললঃ “অজর্ন! এটা ধর্ম-যুদ্ধ হচ্ছে না। আম যতক্ষণ রথের 
চাকা কাদা থেকে না টেনে তুলছি, ততক্ষণ তোমার বাণ-বর্ষণ বন্ধ করো।' 

শরীক তাতে হেসে বললেনঃ “রাধেয়! তুমি তো ধর্মকে কবে থেকেই 
ীবসর্জন "দিয়ে বসে আছ। তোমার আবার এখন ধমে্রি দোহাই দেবার কণী 
আঁধকার আছে? যখন পাণ্ডবদের জতুগ্হে আগুন দিয়ে প্াাঁড়য়ে মারার 
ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? দ্রৌপদীকে সভায় 
টেনে হিশচড়ে আনা হ'ল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? আঁভমন্যকে কি 
তোমরা সবাই ধর্মযুদ্ধে মেরেছিলে ; এই কথা শুনে রাধেয় মাথা নীচু করে 
ফেলল, কেন না এ সবই ছিল কঠোর রূঢ় সত্য। 

কর্ণ রথের চাকা টেনে তুলে উচ* ক'রে আবার লড়াই করতে লাগল, চাকা 
আবারও বসে গেল। আবারও তুলে লড়তে লাগল। কিন্তু বিধির বিধান 
ছিল তার প্রাতকূল। চাকা আবার বসে গেল। কর্ণ আবার নেমে চাকা 
ভুলতে ও বার করতে লাগল, তখন কৃষ্ণ বললেনঃ “অজু আর দেরাঁ 
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কোরো না। রাধেয় আবার যাঁদ লড়তে আরম্ভ করে, না জানি কি করে 
বসবে। এইজন্য ওকে শেষ করো।” রাধেয় দুরবল হয়ে পড়ছিলেন ক্রমশ ॥ 
দৈব্য অন্বের সব মল্ন ভুলে বসেছিলেন। যখন চাকা তুলাছলেন বা'র কর- 
ছিলেন তখন অজর্যন বাণ 'দিয়ে তার হাত কেটে ফেলল এবং শেষে এক 
তীক্ষ বাণ চালিয়ে তার মাথাও ধড় থেকে আলাদা ক'রে ফেলল। 

কর্ণ শেষ হয়ে গেল। কৌরব সৈন্যে হাহাকার জেগে উঠল। 

রাধেয়ের জীবনাবসানে দুর্ধোধনের ভয়ানক আঘাত লাগল। শোকে. 
বিহবল হয়ে সে কিছু সাল্ববনা লাভের আশায় শরশয্যায়* শয়ান িতা- 
মহের কাছে গিয়ে কাঁদতে লাগল। পিতামহ বললেনঃ প্দর্যোধন! এখন 
আর কেদে কী লাভ? রাধেয় ক্ষান্র-ধর্ম পালন করতে করতে দেহ ত্যাগ 
করেছে। এতে শোকের কি আছে?” ক্ষত্রিয় ধর্মঃ পিতামহ! বলছ কি ? 
রাধেয় তো সৃতপন্ন ছিল। আর্পনি তাকে ক্ষান্য় বলছেন ক ক'রে 2, 'পিতা- 
মহ বললেনঃ “বৎস! 'রাধেয় সৃতপ্ত্র নয়। ক্ষান্য়-পূত্রই 'ছিল। ধপতা- 
মহ! আমাকে বলুন সে কা'র সন্তান ছিল? পিতামহ বললেনঃ «এ 
রহস্য আম বলতে পারব না কেননা আম রাধেয়কে কথা 'দিয়োছলাম যে তার 
জল্মের কথা আমি গোপন রাখব। তুম যাঁদ প্রাতজ্ঞা করো যে এই রহস্য 
আর কাউকে বলবে না, তবেই আমি তোমাকে বলতে পারি। দৃর্ষোধন 
বললঃ পপতামহ! আম প্রতিজ্ঞা করাছ যে এরহস্য আম গোপন ক'রেই 
রাখব” িতামহ বললেন £ “দুর্ষোধন! তম শুনে একেবারে স্তব্ধ হয়ে 
যাবে। কিন্তু তবু মন শন্ত করে শোনো। রাধেয়, রাধেয় নয়, বলতে 'ি 
স্কান্তেয় ছিল। পাঁচ পাশ্ডব ভাইদের সে-ই ছিল জোম্ঠ ভ্রাতা । ভাঁম্ম 
পিতামহের কথা শুনে দূর্যোধন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তারপর চৈতন্য হলে 
স শুধু আবার বললঃ হায়! আম এমন একজন ধর্মাআ্রাকে মারালাম। 
আমার জন্য তার ভাইর্দের সঙ্গে লড়ে প্রাণটা দিল। অথচ এ রহস্য সে 
কোনোদিন আমাকে বলেনি। এমন মহাপুরুষকে আম মারালাম। িতা- 
মহের কাছে সান্ত্বনা নিয়ে দূর্যোধন নিজেব শিবিরে ফিরে গেল। 

আশা বড় বলবান্‌। বড় বড় যোদ্ধা সব 'ানহত হলেন। তবু জয়ের 
আশায় দূর্যোধন শল্যকে সৈনাপতি করল। কিন্তু মাত্র এক দিনের যুদ্ধেই 
তারও শেষ হয়ে গেল। এইভাবে আঠারো দিনে মহাভারতের যুদ্ধ সমাপ্ত হ'ল। 


* একজন চিন্তাশীল লোক শরশয্যার এক নতুন অর্থ করেছেন। শর অর্থাৎ 
মুঞ্জা ঘাস। সেই ঘাসের তৈরঈ চাটাই বা মাদুরই হচ্ছে শরশয্যা। অর্থাৎ 
পিতামহ মুঞা-ঘাসের মাদুরের উপর শষান ছলেন। 
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দুরোধনের আত্মবল 


বুদ্ধ তো শেষ হল কিন্তু দুর্ধোধন তখনও জীবিত, সেইজন। এ কথা বল 
তখনও চলে না যে পাণ্ডবদের সম্পূর্ণ বিজয় লাভ হয়ে গিয়েছে । কৌববদেব 
এগারো অক্ষৌহিনী সেনার মধ্যে একটি সৈনিকও জশীবত ছিল না। তব. 
দু/যাধন তো জাঁবিত ছিলই। এ ছাড়া কুপাচার্য, অশ্বঞমা এবং কৃত 
বনাও জীবত ছিলেন। এর তাৎপর্য হল এই যে কৌরব-সেনা এখন আব 
সোৌনকদের সমন্টি রইল না। মাত্র কয়েকজন যোদ্ধা দ্বাবাই াঠ৩ হে 
থকল। পাণ্ডব-সেনাদের অবাঁশন্ট রইল দু'শো রথ, সাতশো। হাতি, এক, 
হ্গার ঘোড়া আর কিছু সোনক। আঠারো দিন পূর্বে দ« পক্ষেরই যে 
বিশাল সৈন্য ছিল, তা এখন নামমান্রই রয়ে গেল। এই গহ-কপহেব পরিণাম 
এখন সবাই উপলব্ধি করল বটে কিন্তু মহাভাবত-যজ্জেব পণাহ7াঁত এখনো 
বাক রয়ে গিয়েছিল। 

দূর্যোধন রণক্ষেত্রের দিকে শোকাহত দৃম্টিতে তাকাল। বদরের সেই 
কথা যে তম সারা ক্ষপ্িয় কুলকেই শেষ বা ধ্বংস কববে।' তাব কানে 
বজছিল। 

শোকে বিহহল এবং উদ্বেগে আকুল দূর্ধোধন হতবাঁদ্ধ হয়ে রণক্ষে থেকে 
ট"ল গেল। তার শরীর বড় উত্তপ্ত বোধ করছিল। কোনো ঠাণ্ডা জায়গার 
খাঁজে সে চলতেই থাকল। সামনে একটি শান্ত সরোবর দেখতে পেল, তখন 
নে ভাবল, চলো, এই সরোবর ডুব দিলে তো খাঁনকটা শাণ্ত পাওয়া যাবে। 

একলা দুঃখিত মনে সে সরোবরের দিকে চৈয়েই রইল। এমন সময় 
আকস্মিক যোগাযোগে সঞ্জয় সেখানে এসে উপাস্থত হপুলন এবং তাকে এই 
পণ্রাস্থাততে দেখে তাঁর দুই চোখ জলে ভবে গেল। দুর্ষোধনও সঞ্জয়ের 
এই বাঁথত মূর্ত দদখে কেদে ফেলল। 


সঞ্জয় দুর্ধোধনের এ সন্তপ্ত দশা দেখে স্নেহান্র হয়ে বিলাপ করতে 
লাগলেন। 

দূর্যোধন সব আশ/শন্য হয়ে একলা সেই সরোবরের তারে দাঁড়য়ে ছিল 
জীব'নর প্রাতি সম্পূর্ণ বিতৃষা 'নিয়ে। সঞ্জয় দূর্ধোধনের কাছে গেলেন। 
1কন্তু শোকসন্তপ্ত দূর্যোধন তাঁকে ভল ক'রে চিনতেও পারল না। দুো- 
ধনের চোখ এবং হৃদয় দুই-ই যেন নিষ্প্রাণ, স্পন্দহীন। সঞ্জয় বললেন, 'শহা- 
ভারত! আমি সঞ্জয়। ধৃতরাস্ট্রের সারাথ, আপনার সম্মুখে দাঁড়য়ে আছি। 
দুর্ধোধন একটু সামলে নিঃয় বললঃ “সঞ্জয়! আম খুশি যে তুমি পান্ডব- 
দের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছ এবং জাঁবত আছ?” সঞ্জয় বললেনঃ 'মহারাজ ! 
মামি নিজের শিবিরে গিলাম। পান্ডবরা সমস্ত সৈনকে যমালয়ে প্রেরণ 
করেছে এবং তারপর আপনার খোঁজে তারা সবাই আমার 'শাঁবরে এসোছিল। 
সাতাঁক আমাকেও মারতে চেয়োছল কিন্তু ধূম্টদম্ন বলল যে একে মেরে 
কী লাভ হবে তা সর্তেও সাত্যাক আমাকে মারবার জন্য ধেয়ে এসোছিল. 
তখন ব্যাসদেব তাকে থামিয়ে বললেন, "ওকে ছেড়ে দাও এবং ওকে ধৃত- 
রাষ্ট্রের কাছে ফিরে যেতে দাও। এইভাবে আম হৃতুর মুখ থেকে রক্ষা 
সপেয়োছি। কিন্তু মহারাজ! আপনার ক হ'ল? অ"পনার মন যেন 'বাক্ষিপ্ত, 
বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে, এইরকম মনে হচ্ছে।' লুর্যাধন বললঃ সঞ্জয়! 
সাতিই আমার বুদ্ধি উদ্ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে। আম অতান্ত দুঃখ এবং 
কষ্টের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ছটফট করছি। এখন তা আমার মৃত্যুতে শো 
করার মতও কেউ রইল না। কেবল আমার পিতা এবং তুমি আছ। যবা 
আমার জন্য বিলাপ করবে। সঞ্জয়! তুমি গিয়ে অমাব 'পতাকে বোলো “যে 
দুর্যোধন সরোবরের গভীরে শুয়ে অছে। তার শরীর মাগুনের মত উত্তপ্ত 
তাই শীতল জ.লর তলায় শুয়ে সে একট জুড়োতে চাইছে । আম আন 
বাঁচব না। আমার হ'য়ে তুম পিতার কাছে ক্ষমা “ভক্ষা কোরো । তাঁকে 
আমার প্রণাম জানিয়ো। পিতা সব সময়ই আমাকে আদব 'দিয়েছেন। সেজন্য 
তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন আমাকে । আমার মাকে "বালে যে আমি এমন 
বদুষী মায়ের যোগ পুত্র নই। বোলো, আম কারও সামনে মাথা নোয়াইনি, 
কিন্তু আমার মায়ের পায়ে আমার মাথা আপনিই নুইফ্লে আসে । বোলো যে 
আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে পরের জল্মেও ₹ষন আম গান্ধারীর 
মত মা পাই। এই বলে দূর্যোধন সরোবরে ড্ব দিল এবং সঞ্জয়ও সেখান 
থেকে বিদায় নিলেন। 

ফিরে যাবার সময় পথে সঞ্জয়ের সঙ্গে অশ্বর্থামা, কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্যের 
“সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁদের সঞ্জয় সমস্ত বৃত্তান্ত শোনালেন। তাই শুনে 
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দুঃখিত হয়ে অশ্বথমা বললঃ “দূর্যোধন জানে না যে আমরা তিনজন এখনও 
জাঁবিত আছি এবং এখনও পাশ্ডবদের পরাস্ত করতে পাঁর। সেইজন্য তার 
নিরাশ হওয়া উচিত নয়।" 

এঁদকে পান্ডবদের তরফ থেকে চারাদিকে দূর্যোধনের খোঁজ-খবর, তল্লাস 
চলাছিল। পাশ্ডবরা জানত যে দূর্যোধন ভীরু কাপুরুষ নয়। কিন্তু তার 
হল কা? তারা চারাঁদকে দর্যোধনের অন:সম্ধানের জন্য গুপ্তচর পাঠাল। 

সন্ধ্যার সময় সেই সরোবরের ধারে কৃপাচার্ষ প্রভীতিরা পেশছুলেন, যার 
জলের তলায় দুর্ষযোধন বিশ্রাম করাছলেন। সেখানে পেশছে তাঁরা দুর্যোধনের 
নম ধরে ডেকে বললেনঃ মহারাজ! আপাঁন এত ভেঙে পড়েছেন কেন: 
আমরা তিনজন এখনো বেচে আছি এবং পাণ্ডবদের হারাতে পারি। আপাঁন 
বোৌরয়ে আসুন এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোন।' দুর্ষেধন এদের গলার আওয়াজ 
শুনে আনন্দিত হাষে বললঃ 'হে'বীরগ্রণ! তোমরা বেচে আছ, আদি 
জানতাম না। এখন সন্ধা হয়ে গিয়েছে এবং আম অত্যন্ত পশীডত। এজন। 
কাল সকালে বাইরে বেরুব এবং তখন গিয়ে আমরা সবাই পান্ডবদের সঙ্গে 
লড়ব। 

ইঁতিমধো সেই স্বোবরে জল পান কববার জন, কিছু ব্যাধ এসোছিল। 
তারা এই কথাবার্তা শংনাতে পেয়ে তাড়াতাড়ি পান্ডবদের কাছে গিয়ে খবর 
দিল এবং দুোধন যেখানে বিশ্রাম নাঁচ্ছল, সেই জায়গারও সন্ধান পাণ্ডবদের 
বলে 'দিল। 

ভীম এই সমস্ত কথা শুনে আনন্দে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠল। যাাধান্ঠবও 
সেই ব্যাধদের কাছ থেকে সব কাহিনী শুনলেন। পান্ডবরা ৩ওখন নিজেদের 
অবাশষ্ট যোদ্ধাদের নিয়ে দ্বৈপায়ণ সরোবরে গিয়ে পেশছংলেন, যেখানে 
দুর্ধোধন লুকে "ছল। ধৃজ্টদ্যম্ন, সাতাঁক, দ্রৌপদণীর ছেলে যুধামন, 
উত্তমৌজা এবং শখন্ডীও পাণ্ডবদের সঙ্গো দ্বপায়ন সরোবরে গিয়ে উপপ্থিত 
হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেব সকলের সর্জো ছিলেন। 

সন্ধ্যা হয়ে আসাঁছল। অশ্বথামা এবং দুর্যোধনের অন॥ন। সম্গীরা 
পান্ডবদের আসতে দেখে দুর্ষোধনকে বললঃ “মহারাজ পাণ্ডবরা আসছে, 
সেইজন্য আমরা এখান থেকে একট. দূরে সরে যাচ্ছ” এই বলে তারা সবাই 
একটি বটগাছের তলায় বসে মল্লণা করতে লাগল। 

সবাই শোকাচ্ছল্ন 'ছল। এখন কি আর পান্ডবদেব সঞ্জো যুদ্ধে হবে ১ 
দূর্যোধন ক করবেন £ এইরকম জজ্পনা-কজ্পনা নিয়ে ধোকাতুব হায়ে বট- 
বৃক্ষের তলায় সবাই বসে গেল। 

যধিষ্ঠির সুববরের কাছে পেশছে কৃষকে বলতে লাগলেন ই কৃষ্ণ" 
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দূর্যোধন এখানে লুকিয়ে আছে। কিন্তু আমরা তাকে এখন আর বেচে 
থাকতে দেব না? এই বলে তান দর্যোধনকে ডাক দিলেন এবং বললেন £ 
পপ্রয় দূর্যোধন! নিজের সব আত্মীয় স্বজনদের মৃত্যু ঘাঁটয়ে এখন তুমি 
সরোবরে লূকিয়ে বসে আছ, এ তোমার শোভা পায় না। বোরয়ে এসো এবং 
আমাদের সঙ্গে যাদ্ধ করো। তোমার সে-অহঙ্কার কোথায় গেল ষে তুম 
এখন এইরকম ভীরুতা, কাপুরূষতা দেখাচ্ছ? তুমি হচ্ছ ক্ষািয়, তুমি বীর 
বলে চিরকাল পাঁরাচিত হয়ে এসেছ। কিন্তু তোমার এই ধরনের আচরণ 
জানিয়ে দিচ্ছে যে তুমি আসলে কাপুরুষ। তোমার এই পাপ তোম'কে স্বর্গে 
যাওয়া থেকে বণ্চিত করবে। সবইকে মাঁরয়ে এখন নিজে বেচে থাকতে 
চাইছ, এর চেয়ে বড় পাপ আর কী হতে পারে? শকীন গয়েছে, কর্ণও 
[গিয়েছে। তোমার সব সময়ই নিজের শৌর্য-বীর্যের অহঙ্কার ছিল। তা 
হলে এখন আবার ল্‌কোচ্ছ কেন? বাইরে বোরয়ে এসো এবং বদ্ধ করো। 
যাঁদ তুমি আমা£ক হাঁরয়ে দাও তা হলে তুম পাঁথবীর অধীশ্বর হয়ে যাবে 
আর যাঁদ তুমি মরে যাও, তা হলে স্বর্গে যাবে। সেজন্য, দুর্ষোধন তুম 
কাপরুষ হোয়ো না। বাই;র বোরয়ে এসো এবং নিজের প.র্যত্ব প্রমাণ 
করো । 

দূর্যোধন এই ভর্সনা বা তিরস্কার শুনল, এবং, তখন তার রাগ হযে 
গেল। উত্তরে সে যাাঁধা্ঠরকে বললঃ 'যাঁধান্তর! তোমার এই নিরর্৫থক 
বাজে বকা বন্ধ করো। আম ভয় পেষে যুদ্ব থেকে পালাহীন। সমস্ত 
বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের 'বনাশ ঘটতে দেখে আমি অত্যন্ত শোকাত 
হয়ে পড়েছিলাম আম র ঘোড়াও আহত হয়োছল। সে-ই আমাকে এখনে 
নিয়ে এসেছে কিন্তু এখানে আসতে আসতেই সে মরে গেল। এই সরোবরটি 
দেখে আম ভবলাম যে এখনে কিছুটা শান্ত পাব। এইজন্য এর জলে 
নিজেকে শীতল করার জন্যই আমি এর মধ্যে প্রাবন্ট হয়োছ, জলের তলায 
ঢূকোছি। আম ভয়ে ভীত নই। আমার জাবনেরও কোনো আকাংক্ষা নেই। 
তুমিও ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছ। অমাকে একটু সুস্থ হতে দাও, তুমিও 
বশ্রাম করে নাও। আম সুস্থ হায়ে উঠে কল অবশ্যই তোমাদের সবাইযেব 
সঙ্গে যুদ্ধ করব।, 

যুধাষ্ঠর বললেনঃ দূর্যোধন! আমার জন্য তোমায় ভাবতে হাবে না। 
অমাদের বিশ্রামের কোনো দরকার নেই। অতএব বাইরে বোঁরয়ে এসো ।” 
দূর্যোধন বললঃ 'যাঁধান্তর! আমার তো এখন না আছে জীবনের প্রাত 
কোনো মোহ বা আসান্ত, না আছে র'জোর লালসা । অ'্মাব বন্ধ.-বান্ধব সবাই 
“পরলোকে চলে গিয়েছে । আমার এখন আর এই পাঁথবীতেও কোনো আকর্ষণ 
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তনই। তবু তোমার অহড্ক'র চূর্ণ করার জন্য আম নিশ্চয়ই লড়ব। ভগম্ম 
+গয়েছেন, দ্রোণ এবং কর্ণও গিয়েছেন। এখন তুমিই এই মর, ভোগ 
করো। আমার কোনো ঈর্ষা নেই। আম এই রাজ্য দান করে দিতেও প্রস্তুত 
আছি এবং নিজে বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণ করে বাণপ্রস্থ গ্রহণের জন্যও তৈরী 
আছি। ভোগ করো যুধিষ্ঠির! এই বিধবা ভূমিকে তুমিই ভোগ করো ।” 

যাঁধম্ঠিরের কাছে এই কথা বড় কটু বলে বোধ হল। রেগে গিয়ে সে 
বললঃ 'দুরোধন! কতখানি নির্লজ্জ তোমার এই ধৃষ্টতা যে তুমি আমাকে 
রাজ্য দান করার গর্ব দেখাচ্ছ, হাকিডাক করছ। আম হাচ্ছি ক্ষান্রয়। তোমাব 
দান আমার চাই না। শত্রুর কাছ থেকে কোনো দান আমার নেবারও নেই। 
আম তো তোমাকে হারিয়ে এই রাজ্য ভোগ করব। এক সময় ছিল, যখন 
তুমি সমগ্র পৃথবীর আধিপাতি চুলে । যা আমাদের [নিজস্ব জয়গা ছিল 
সেখান থেকেও আমাদের সবাইকে নির্বাসত হতে তুমি বাধ্য করোছলে। 
অজ্ঞতবাস থেকে ফিরে এসে যখন আমরা নিজস্ব আঁধকাব ফিরে চাইলাম. 
যা ছিল একান্ত ন্যায় সঙ্গত, সেই সময় তোম।র এই উদারতা কোথায় লে'প 
পেয়ে গিয়োছল ? 

'আমরা কৃষ্ণকেও দূত করে তোমার দ,য়ারে পাঠিয়েছিলাম। সে-সময় 
তুমি বলেছিলে যে সূচাগ্র ভূমিও তুম দিতে প্রস্তুত নও। এখন হঠাৎ এ-রকম 
উদারতা তোমার মধ্যে কোথা থেকে গাঁড়য়ে পড়ল £ মনে হচ্ছে তোমার বিবেক 
বিচার সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দূর্যোধন, সকলের মাথার উপর একচ্ছত্র সম্রাট, 
বে পাঁচটি গ্রামও দিতে প্রস্তুত ছল না, সে কনা আজ সমগ্র পথবা 
আমাদের দান করতে আগ্রহ হয়ে পড়েছে। কী আশ্চর্য! 

মহারাজ দুর্যোধন! আপনার কাছে এখন আর রাজা আছেই বা' কা. 
বা আপাঁন আমাদের দান করতে চাইছেন2 আপনি এইভাবে যংদ্ধ থেকে 
ভয়ে সরে পড়তে চাইছেন, এ হল কাপুরুষঅ। বাইরে আসন এবং যুদ্ধ 
করুন। আমাদের শেষ করার জন্য আপাঁনি একটা নয়, অনেক পাপ-কর্ম 
করেছেন। অনেক কুকর্ম করেছেন। এখন পরাজিত হ/য় উদ।রতার বুলি 
আওড়াচ্ছেন আর মৃত্যু থেকে পালাতে চাইছেন। সে আর হবে না। আম 
হচ্ছি জয়ী। এখন আমি কেবল আপন র মৃত/ই চাই। যুদ্ধ করে রণ-শব্যায় 
দেহত্যাগ করে আপান স্বর্গে যেতে পা:রন। এই স্বর্গ-দ্বার পর্যন্ত 
পেশছুবার সুষে গ আপনাকে 'াঁচ্ছ। পালাবেন না। আসন, আসুন, ষ্ম্ধ 
করুন। 

দুরোধন এরকম অপম'নজনক কথা আজ পর্যন্ত কখনও শোনেনি। শব্দ- 
শলে অহত হয়ে সে ডীদ্বগ্ন হয়ে উঠল। আঁভমানশ দুর্ফোধন কখনও 
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ভাবতে পারেনি ষে ব্নীধষ্ঠিরের মত একজন সৌম্য শান্ত মানুষও এমন উঠ, 
রূঢ় হতে পারে। দুোধন হাত কচলাতে লাগল। সে চেয়োছল যে মানু 
এক রান্রির মত একট? বিশ্রাম যাঁদ সে পায়। কিন্তু সে তাতেও বণ্ঠিত হল। 
যুধাষ্তঠরের তাঁক্ষ£ বচন তার হৃদয়কে ষেন বিদ্ধ করে দিল। সে ছটফট 
করতে লাগল। 

দূর্যোধন বলল £ “যুধাম্ঠর! তুমি ধর্মাত্বা বলে নজেকে দাবী করো 
কিন্তু তোমরা সবাই মিলে একত্র হয়ে' একলা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত 
হয়েছ। না আমার কছে আছে রথ, না কোনো সোনক। তার উপর আম 
আহত। তা সত্বেও তোমরা সবাই মিলে একলা আমাকে যুদ্ধ করার জন; 
স্পার্ধতি আহবান জানাচ্ছ। আম তোমাদের কাউকেই ভয় কার না। আমার 
দুঃখ শুধু এই কারণে ষে তোমরা সবাই মিলে একজন অসহায় ।নরস্ত্র বাঁরকে 
বধ করতে উদ্যত হয়েছ। শেষকালে মানুষের সঙ্গে শুধু ধর্মই বায়. কিন্তু 
ক্রোধের বশবতাঁ হয়ে তুমি সেই ধর্মকেও আজ পাঁরত্যাগ করতে চলেছ। তা. 
যাহোক, এর পারণাম বা ফলাফল তুমিই ভোগ করবে। আমার কোনো 
চিন্তা নেই। আমি ক্ষত্রিয়। কুরুবংশে জল্মোছ। আমি নিরস্ত্র সহায়- 
সম্বলহশন হয়েই তোমাদের সকলের সঙ্গে ষুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত আছি। 
যাঁদ মরে যাই, সে-ও আমার পক্ষে ভালই। যারা আমার আগে স্বর্গে পেশছে 
গিয়েছে তাদের সঙ্গে স্বর্গে আমার দেখা হবে, এজন্য আমার মন বড় উল্মথ 
হয়ে আছে। আমি রাধেয়ের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বড উংসৃক। তম 
আর কি করে জানবে রাধেয় কত বড় উচ্চস্তরের মানুষ এই পহীথবীর মাঁটতে 
পা রেখেছিল। যাঁদ তোমাদের সবাইকে আমি যুদ্ধে মেরেও ফেলি, তা 
হলেও আমি শেষে নিজেকেই নিজে বধ করব। রাধেয়ের সঞ্জো মালত হবার 
জন্য আমার তীর উৎকণ্ঠা । নাও, এই আম বাইরে আসাছ।' 

যেমন মেঘে ঢাকা সূর্ধ তার আড়াল থেকে বোরয়ে আসে, ঠক তেমান 
দুর্যোধন জলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তখন তাকে অদ্ভুত সুন্দর 
লাগাছিল। ঝলমল করাছিল তার তেজ। তার বাঁলম্চ বাহয দুটি দেখে 
যুধিষ্ঠির খুশি হয়ে বললঃ দদর্ধযোধন! আমার এত গর্ব বেধ হচ্ছে যে 
তুমি অমার ভাই, কাপুরুষ হযে দাঁড়াওান। আমি অত্যন্ত খুশি । কৌরব- 
কুলের তুমি গৌরব । তুমি বীর। আত্মসম্মানের রন্তরগে অনঃরাঞ্জত। তুমি 
নিজের জীবন এবং যশকে উজ্জল করেছ। 

পপ্রয় দূর্যোধন! তুমি ক্ষাত্রিয় এবং ক্ষাতয়ের মতই আচরণ করছ। তুমি 
একলাই আমাদের সবাইকে য্বদ্ধে আহবান করছ, এ তোমাতেই শোভা পায়। 
কিন্তু এ জধর্ম আমার দ্বারা হবে না। আমরা সবাই একলা তোমার সঙ্গে 
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বুদ্ধ করব না। তুমি আমাদের মধ্যে ষে কোনো একজনের সঠ্গে যুদ্ধ করো, 
বার সঙ্গে ইচ্ছা। যে শস্ত তোমার প্রিয় তমি তাই হাতে তুলে নাও। যাঁদ 
জয় তোমার হয়, তাহলে এ পাঁথবীও তোমার । যাঁদ তাঁম মরে যাও' ত্য 
হলে স্বগের দুয়ার তোমার জনা খোলা ।' 
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৯. 


গঘাযুদ্ধ 


ধাঁধান্তঠর যখন তাঁদের মধ্যে যে কোনো একজনের সঙ্গে ষ্ধ করার জন্য 
দূর্যোধনকে আহবান করলেন, তখন বূধিচ্ঠিরের এই বোকাম কৃষ্ণের কাছে 
ভাল লাগল না। কিন্তু ফ্াধাম্ঠর নিজের প্রাতজ্ঞায় অটল ছিলেন। 'যা 
নলোছ তা বলোছ, তার থেকে সরে আসার কোনে। কথাই হতে পরে না? 

ধিন্তু দুরোধনও অনেক উন্নতভাবের আঁধকারী ক্ষান্তয় 'ছলেন। 
ছ্বার্ধান্ঠটরের এই মহানুভবত দেখে সে ভাবাবেশে বিহহল হয়ে পড়ল। সে 
বলল £ “ভাই যুধিষ্ঠিস: আম র জশীবনের এই অস্তলগ্নে আমরা সবাই বন্ধু 
হাতে চলেছি। আমি তোমার এই প্রস্তাব সানন্দে স্বীকার করে নিচ্ছি। তৃমি 
বলছ, আম যেটা ভাল মনে ক'র, সেই শস্ত যেন হাতে তুলে নিই। 'কিণ্তু 
তম জানো ষে সব শস্তবের মধো গদাই আমর সবচেয়ে প্রয়। এ আমার বন্ধু 
হয়ে আছে চিরাদন। আঁম শেষ সময় পর্যন্ত গদার সঙ্গেই বন্ধৃত্ব করে 
যাব। আম তোমাদের সবার সঙ্গে যুদ্ধ করার জনা প্রস্তৃত আছ এবং এক 
এক করে আমি তোমাদের সবাইকে শেষ কবে দেবার শান্ত ধার। এবার আম 
প্রস্তুত। 

দুর্যোধনের এই কথা ষাঁধচ্ঠিরের ভাল লাগল। সে দুষোধনকে বললঃ 
“তা হলে আমার সঙ্গেই লড়াই করো না কেন, ষাতে তোমাকে বধ করে আম 
ানজের হাতেই তোমাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিতে পারি। দুোধনের চেহারাক়্ 
যেন তেজ ঠিকরে পড়াছল। সিংহের মত গর্জন করতে করতে সে বলল £ 
'যার সঙ্গে তুমি চাও আম তারই সঙ্গে যুদ্ধে ভিড়ে যাব।, 

যাঁধম্ঠিরের এই যুদ্ধের জন্য আহ্বান কৃষের কাছে বোকামি বলে মনে 
হল। তান বললেনঃ 'ফাঁধাম্ঠর! ক বোকামি করছ? তোমার এত শান্ত 
নেই যে তুমি দূর্যোধনকে পরাজিত করবে। কেবল এক ভীমই আছে, যে 
গদা-যুদ্ধে দূর্যোধনের সমকক্ষ । কিন্তু শান্ততে সে-ও দর্ষোধনের চেয়ে 


অনেক কম। যাঁদ দুযোধন তোমার আহ্বান স্বীকার কবে নেয় এবং তোমার 
সঙ্গে সংঘ লেগে যায়, তা হলে আমাদের সমস্ত জয়লাভই বরবাদ হয়ে 
যাবে। কন্তু ভীম বললঃ 'কৃ! কোনে চিন্তা করার দরকার নেই, 
দরযষোধেনের সঙ্গে আমারই বুম্ধ হবে এবং আমি সুনিশ্চিত ষে সে আমারই 
হাতে মারা যাবে ভীমের এই কথা শুনে কৃ সন্তুষ্ট হলেন। 

এর প্র ভম দূুর্যোধনকে উত্তোজত করার জন স্পার্ধত আহবান জানিয়ে 
বললঃ দুর্ষোধন! আমাদের যুদ্ধ ততা এখন শুধু তোমার এবং আমার 
মধযই সীমিত হরে পড়েছে। পুরানো সব ঘটনা স্মরণ করো । বারণাবর্তের কথা 
নে করো। ছলনা করে পাশা খেলার কথ খেয়াল করো। , 'দ্রীপূদীকে 
অপমানিত করেছিলে, তা-ও মনে করো। তুমি তো এইসক কথা ভুলে 
শিযেছ কিন্তু আম তো ভুলতে পাঁব না। তৈরী হয় নও । আমার হাতেই 
ততামাব বধ অবধাক্তি।' 'ভীমেব এ সব কথা বড় কঠোর, রুট, ক্রোধে যেন 
মখা। দুর্ষেধন ভশমের দকে বাঙ্ কটাক্ষ করে বলল£ 'ভগম! বকবক 
বলছ কেন বচনে তে" পবারুম সম্ধ হয় না, কথায় চিড়ে ভেজে শা, কিছ 
ববে হদখাও। মনেক কাল গেকে জামি এই সনযোগের প্রতখক্ষা কবাছি। গদা- 
যদ্ধে ইন্দ্রও আমাব সামনে দাঁজাতে পারে ন। পাচজন পাণ্ডবের মধে) এক 
তুমিই আছ .ব আমাব সঙ্গে যুশ্খ করর মণ শন ধরো। ৮০, এবার এসে 
যাও।' 

যাধন্ঠব বলল 'দরোধন। কৰচ পর শাও, চন্লও গণাছয়ে কেধে 
নাও, আন্ও যুদ্ধের জনা তোমাব যা যা দরকার 1১ক করে নাও।' যদাধান্ঠবের 
এই কথা শঃ়নে দুর্ষোধন গদগদ হয়ে পড়ল। দ* চোখে জল শব এপ। (স 
াজেব সোনার কবচ পবে নিল। মাথার উপব মকুটও লাগাম নিল প.ফে 
শলোয় দৃর্যোধনকে দেখ মনে হচ্ছিল যেন ভস৩৮ণগামী সর্ধ প্রচড রড 
মাভা নিয়ে অস্ত ষাচ্ছে। 

বুদ্ধ আরম্ভ হতে বাঁচল, ঠিক সেই সময় বলরাম এসে উপ্পাস্থ ৩ 
হলেন। “তনি নারদের কাছে শুনৌছলেন খে ৩'র দই শিযোব মধ্যে গদ।- 
যুদ্ধ হতে চলেছে। দূর্যোধন তর বিশেষ প্রিষপার শিষ্য |ছল। সেইজন 
তার আগমনে দ্যোৌধনেব অতাল্ড আনন্দ হল। বলবঝাম বললেনঃ 'আঁম এ” 
সবে তর্থ-পর্যটন করে ফিরোছ। আমি শনোছ যে তেমাদের দুজনের মধে। 
গদা-যুদ্ধ হবে। স্যমস্তপণ্ক বলে যে তীর্থ তা এখন থেকে খুব কাছেই। 
সেখানে যে মরে, সোজা স্বর্গে যায়। মেইজন্য আমার প্রস্তাব হচ্ছে মে 
তোমাদের দুজনের মধ্যে যুদ্ধ সেখানেই হওয়া উাঁচত।" যণাধাজ্ঠর বলল £ 
«আপনাব এই প্রস্তাব খুবই ভল, আমি সানন্দে তা স্বীকার করে 'নাঁচছ। 
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তারপর সবাই সামস্তপণ্চকের দিকে রওনা হলেন। দূর্ষোধন খুবই খুশি 
ছিল। বলরামের উপস্থিতির দরুণ তার সাহস আরও বেড়ে গেল। কৃষ্ণ» 
বলরাম, সাত্যাক প্রভাতি সকলেই স্যমস্তপণ্চকের দিকে যাত্রা করলেন। 

দুই যোদ্ধ ই সামনা-সামনি দৃঢ়তার সঙ্গে উদ্যত হয়ে খাড়া হলেন। এ 
এক অদ্ভুত দৃশ্য! দুই ভাই এবং দুজনেই বলরামের শিষ্য। দ'জনেই একে 
অপরকে মারবার জনা উদাত। এ দৃশ্য যেমন অদ্ভুত তেমাঁন শোকাবহ । 
দুই-ই বীর এবং সুন্দৰ যোদ্ধা । এদের মধ্যে একজনের মৃত্য অবধাঁরত, 
অবশ্যম্ভাবী। 

দুযোৌধন বাঁধন্ঠিরকে বললঃ 'আপনারা সব ভদ্রলোকেরা বসে যান। এই 
যুদ্ধ আপনাদের সকলেব পক্ষেই বিশেষ প্রেরণাদায়ক হবে। আপনাবা সব 
আমার 'প্রয়জন। এইজন্য এ যুদ্ধও সকলের জনা সুখদাষকই হবে। 

যুদ্ধ আরম্ভ হল। দুজনেই বলবান। ঘোর যুদ্ধের পর দুজনের 
ক্লান্তিও বোধ হল, সেইজন কিছুক্ষণের জন্য দুজনে বিশ্রাম নলেন। তারপর 
আবার পূর্ণ শাল্ততে একে অন্যকে গদা-প্রহার করতে সুরু করলেন। মনে 
হতে লাগল যুদ্ধের শেষেও অমনমাংসতই থেকে যাবে এর ফল। যুদ্ধ 
চলাছল, তখন অজর্যনেব মনে অস্বস্তি আরম্ভ হল। সে ক্ককে জিজ্ঞাসা 
করলঃ 'কীঁ বুঝছ ?" কৃষ্ণ বললেনঃ “দুজনেই শাস্তিশালশ, কন্তু দূর্োধনের 
পাল্লাই ভার মনে হচ্ছে। যাঁদ ধর্মযুদ্ধ চলতে থাকে তা হলে দুর্যোধনকে 
কেউ হারাতে পারবে না। ভীমের যাঁদ দুর্ধোধনকে মারতে হয়, তা হলে 
তাকে ন্যায়েব পথ ছাড়তে হবে, তা থেকে সরে আসতে হবে । যাধাম্ঠর যুদ্ধে 
আহ্বান করে বাদ্ধিত্তার পরিচয় দেয়নি। দুরোধন জীবন পণ করে লড়ছে। 
তার যুদ্ধ কৌশলও অতান্ত প্রশংসনীয়। যাই হোক, এখন এ যুদ্ধের যে 
কোনো উপায়ে শেষ ঘটাতেই হবে।' 

ভীমের দৃষ্টি এক ক্ষণের জন্য অজর্টনের দিকে ফরল, তখন অর্জন 
নিজের উরহ্ব উপর চাপড় মারল। ভীম এই ইশারা বা হীঙ্গত বুঝে নিল। 
ভীমের প্রাতিজ্ঞা ছিল যে সে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করে তাকে মারবে । যুদ্ধে 
দুই বীরই নানা কলা-কৌশলে লড়ে যাচ্ছিলেন। ভীম দরোধনের বুকের 
উপর গদা চালাল কিন্তু দুর্ষোধন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উপরে উঠে গেল। দু- 
তনবার এই চালে যুদ্ধ চলতে লাগল কিন্তু তৃতীয় বার যখন দূর্যোধন বকের 
উপর আঘাত বাঁচাবার জন্য লাফ দিল তখন ভীমের সেই চোট "গয়ে তার 
উরর উপর পড়ল । 

দুর্ষোধনের উরু ভেঙে গেল এবং সে নির:পায় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল? 
আহত সর্পের মত সে গজরাতে লাগল। 
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দ্যোধন অন্যভাবে ?নহত হল। উর,তে আঘা৩ করা ধর্মযুদ্ধের 
নিয়ম-বাহর্ভত। এই অনায়ের জন্য আকাশে হাহাকার ছেয়ে গেল। পাথবশ 
কেপে উঠল। ভীম প্রীতজ্ঞা করেছিল যে সে দূর্যোধনের উর; ভঙ্গ করবে। 
এই বলে সে দ্রোপদীকে সাণ্তবনা দিয়ে রেখোছল। চোদ্দ খছব পরে এখন 
তার সেই প্রাতিজ্ঞা সে পূরণ করল। 

সে ধরাশায়ী দুযোধনের মাথর উপর পা বেছে ৩১৪ থেতলাতে লাগল। 

যুধিন্তভর দৌড়ে মাঝখানে এসে গেলেন এবং ভামকে সেখান থেকে ধরে 
হস্চড়ে ছাঁড়য়ে নয়ে এলেন। বললেনঃ 'ডাঙ। এই খুকম কোরো না। 
তোমার প্রতিজ্ঞা তো পূর্ণ করা হয়েছে। এবাব এ শএুতা শেষ করো। 
দু্যাধনের এখন আর অবমাননা কোরো না। দনযেকন হচ্ছে বাজা। এগারো 
অক্ষৌোহিনীর সে সেনানায়ক ছিল। সে এখন হবশা সব কিছুই খুইয়ে 
বসেছে। আম দ.যোধনকে আর এখন অপমানিত হতত দেব লন) 

যুধান্তবের দুই চোখ জলে ভরে এল। “ হোধনেব কছে গিয়ে সে 
বলতে লাগল দুর্ধোধন। যা কহ ঘটেছে, ৩/৩ আগার কোনো দোষ 
নেই কিন্তু তোমাকে এই অবস্থায় দেখে মার বড ক হচ্ছে, তান তো এখন 
স্বর্গে চললে । মহারাজ দুর্যেধন! তোমাকে আম।ব নমস্কান। 

বলবাম ভীমেব উপর অত্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেনঃ "ভীম তোগাকে 
(ধক্‌। তুমি দযেগধনকে অন্যায়ভাবে মেরেছি । এ স্টল “তামার গর 
উপরও এসে পড়েছে । জাম এখন তোমাকে মেবেই এই কলঙ্ক দূর করব। 
এই বলে বলর'ম ভীমের দিকে ধেয়ে গেলেন। কিণ্ড কফ হাকে ধরে আটনে 
দিলেন এবং বললেনঃ 'ব্লরামদাদা! ক্রোধ তাগ কলো। ভীম ধর্মের নিয়ম 
অবশ্যই লঙ্ঘন করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই [কন্ড আগা ন উলে যাচ্ছেন যে 
দূর্যোধন পাণ্ডবদেব সঙ্গে কত কত অনায় বাবহান করেছে । পবরা যন্ধ 
চয় না, আমি নিজে তাদের দত হয়ে হস্তিনপকে গযোছলাম। আম 
আপ্রাণ চেত্টাও করেছিলাম যাতে যুদ্ধ না হয়। কিন্ভু মান বার্ধ হলাম। 
লোক-ভার্ভ সভার মধে। দ্রোপদীর চলে ধরে টেনে হিপ্চডে আনা হল। আওত্ম- 
নম্মান বোধ যার আছে. এমন কেউ ক এহেন কুকম মহা কৰে পারে ? 

দযোোধুন্র উর, সেই সময়ই বিদদর্ণ হয়ে যাওরা উচিত 158, যখন সে 
দ্রোপদণকে অপঙগান করেছিল কিন্তু এতদিন দেবী হল তার ক।এণ য্ধাচ্তরের 
সাহষ্ণততা। ভব্রম কেবল নিকুজর প্রতিজ্। পালন করেছে । আপান দুর্ষোধনেব 
প্রীত অন্াায় করা হয়েছে বলে রেগে আগুন হয়ে যাচ্ছেন। কিন্ত আঁ পাণ্ডব- 
দের প্রাত যে জন অনায় করা হয়েছে কুঁড় বছর ধরে তা দেখে আসছি এবং 
হয করে যাচ্ছি। ই অপনার এই রগ পক্ষপাতেরই নদশনা। 
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বলরাম এবার একটু ঠান্জ হলেন বটে 1কন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলেন না॥ 
কুষ ফের বললেন £ 'বলরামদাদা, কাঁলর প্রবেশ ঘটে গিয়েছে, এখন যুদ্ধে 
বিশৃদ্ধ ন্যায়ের আশা করা নিরর৫থক। কাল-ধর্ম নিজের প্রভাব বিস্তার 
করছে। বাধর কাজের রীতি বড় অদ্ভূত। সাধ্য বা লক্ষে; প্রাপ্ত বা 
উপলাব্ধর জন্য সে সাধনকে মহত্ব দের না, অতএব ক্লোধকে শ।ণত করে বিধি 
যা কিছু ঘটিয্েছেন তা মেনে নিন।' 

কিন্তু বলরামের সন্ত্রান্ট হল না এতেও। দূর্যোধনকে আশাবাদ দিয়ে 
পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই বলরাম দ্বারকায় চলে গেলেন! তাতে 
কৃষ্ণের মনে কোনো ক্ষোভ হল না। বলরাম গেলেন তো নষ্কাত পাওয়া 
গেল, এই মনে করে সন্তুষ্ট হয়ে থাকলেন। 

বেচারা ভীম চারদিক থেকো ধর্মষু দ্ধর উল্লঙ্ঘনের রব এবং ভৎ্সনায় 
1কছুটা ম্লান হতশ্রীব মত হয়ে গেলেন। কৃকের মনে হল ভীমকে সামলানো 
উঁচত। 

ভীম ভাবছিল যে আম যখন প্রাতিজ্ঞা কবৌছলাম যে দূযোধনের উর? 
দিদরখর্ঁণ করে দ্রৌপদ্শর প্রাত লাঞ্ছনা অপমানের প্রতিশোধ নেব, তখন তা 
সবারই জানা ছল । কিন্তু এখন বখন সেই প্রাতিজ্ঞা পরেণ করলাম তখন 
সবাই বকৃনি-ঝকুনি, নিন্দা-গঞ্জনা সুরু করে দিলেন। শেষ পষন্ত অজুনের 
ইঙ্গিত থেকেই আমি দুর্োধনের উরুতে আঘাত করার প্রেরণা লাভ করে- 
ছলাম। এখন সেই অজ্ঞনও উদাসীন হয়ে দাঁড়য়ে আছে। কৃষ্ণ অন্তর্ধামণ, 
তাই তিনি বুঝলেন ভীমের মনে নানা 'চিন্তা-ভাবনার ঝড বইছে। ভঈমের 
এই মনঃসন্তাপে তাঁর সহানুভূতি ছল। তান ভীমের কাছে গেলেন এবং 
স্নেহ পৃরকি তার হাতটি ধরে বলতে লাগলেন, ভীম! আমি তোমার কাজের 
সম্পূর্ণ সমর্থন কার। তুমি যে প্রাতজ্ঞা করোছলে ভা প:রে।পীর পালন 
করেছ।' ষৃধিষ্ঠরও ভনমের দিকে স্নেহ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। ফলে 
এবার ভীম যেন কৃতার্থ ও ভাবে গদগদ হয়ে গেল। 

সে ফুধিম্ঠিরের পায়ে মাথা ঠোঁকয়ে কাঁদতে লাগল এবং বললঃ মহারাজ? 
এখন এই পৃথিবী আপনার। আমার যুদ্ধ এবার শেষ হচ্ছে। এখন এই 
পৃথিবীকে ভোগ করুন। দ্বেষের এই অধ্যায় এবার সমাপ্ত হল। এখন 
থেকে দ্রৌপদী মাঁটর উপর না শহয়ে খাটের উপর শোবে। আম যা প্রাতিজ্ঞা 
করেছিলাম তা সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আপনার আশীর্বাদ 1৬ক্ষা করাছ। 
যুধিষ্ঠির ভীমকে তুলে নিয়ে গলা জাঁড়য়ে ধরলেন। বলরামের ক্রোধের ফলে 
পারবেশ ষে বিক্ষোভে ভারী হয়ে উঠৌছল, এখন তা কৈটে গেল। 

সব পাণ্ডবরাই ভীমের প্রাত' সহানুভূতি দৌখয়ে তাকে সাধূবাদ দিতে 
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লাগলেন। এবার কৃষ্ণের কিছু বলার দরকার পড়ল। কৃষ্ণ বললেনঃ 'মরাকে 
মারা নির্থক। দরর্ষোধন কারুর সদুপদেশ মানোন, গ্রাহ্য করোন। পাপের 
ফল সে পেয়ে গিয়েছে। এখন সবাইয়ের এখান থেকে 1বদায় নেওয়া উঁচত। 

দরর্যোধন এ সব শুনছিল, সে বললঃ কৃষ্ণ! এই সমস্ত কুক্মর জন্য 
দোষাঁ একমাত্র তুমিই। তুমি যাঁদ সাঁত্য সাঁত্য চাইতে, তা হলে এ কুকর্ম 
কখনো ঘটত না। কিন্তু তুমিই ধর্ম-ষুদ্ধের বিরোধী সব কুকর্ম করার জন্য 
প্াশ্ডবদের প্রেরণা দিয়েছ। 

'তুমি ভাল করেই জানো, কৌরবরা পরোপ্যীর ধর্ম-যুদ্ধ করেছে। তার 
বিপরীত পান্ডবরা প্রীতি পদে ধর্ম থেকে সরে গিয়ে অধর্ম আচরণ করেছে, তার 
স্নো দোষী ভীম নয়, তুমি। আম তোমার সমস্ত চালবা'জ দেখে যাচ্ছিলাম । 
ভীম তোমার ইশারাতেই আমার উপর আঘ।ত কবল। 1শখ'ঙণকে সামনে 
এন, পিতামহকে তুমিই মারিয়েছ। দ্রোণকেও যুঁধান্ঠরকে দিয়ে অসত্য আচরণ 
কারয়ে তুমিই শেষ করেছ। কর্ণকেও অন্যায়ভাবে মারাবার কর্তাও তুঁমিই। 
জুরাসন্ধকে তুমি ছল করে মারিয়েছে। এইজনা সমস্ত পাপকর্মেধ জনক এক- 
মাত্র তুমিই। যাঁদ যুদ্ধে ধর্মের নিয়মসমূহ পালিত হত, তা হলে পাণ্ডবদের 
জয়লাভ অসম্ভব ছিল। তাই পাপ আম নই, তীম, যে-তাঁম যদ্ধেব সমস্ত 
॥নয়ম লঙ্ঘন করেছ পদে পদে! 

কৃষ্ণ দুর্যোধনের এই সক্রোধ উীন্ত শুনে কিছুটা উদ্দশপ্ত হে বললেন 2 
'দূর্ষোধন! শোনো” কৌরবদের বনাশের পাপ তোমারই মাথায চাপবে। ভীম্ম 
গেলেন, কারণ তিনি তোমাব পাপ-বাদ্ধর বিরোধিতা কবেনান। আচাষ 
দোণেরও উচিত ছল হাঁস্তনাপুর ছেড়ে বনে চলে যাওয়া। ৩'শও তোমাকে 
সমর্থন করে পাপ কিনলেন। কর্ণ তোমার পাপ জেনেও ₹ুগামার সমর্থণ। 
করল। সেই কারণেই এদেব সবাইকে মরতে হল। 

তোমার সব বন্ধুবান্ধব তোমার অধম সমর্থনে পপন্ণ5 গত হল। 
এইজন্য এদের সবার হত্যার দায় তোমারই মাথাব উপব হাম এই গৃহ- 
কলহের দোষ আমার উপর চাপাচ্ছ। কিন্ত এটা কি ভুলে গবেছ যে আন 
পাণ্ডবদের দূত হয়ে শান্তি-স্থাপনের জন্য তোমার সভাফ এস শেষে কেবল 
পাঁচখানি গ্রাম তোমার কাছে চেয়েছিলাম। কিন্ত তাতেও তম লোভ আব 
অহংকারের বশীভূত হয়ে 'না'-এর উপরই জেদ ধর রইলে। হুষ অহঙ্কার 
আর বিদ্বেষের বীজ তুমি বুনলে, যাকে ধুঃশাসন ও শকান সৈণ্ন করে করে 
পূস্ট করল, তার ফল বিনাশ ছাড়া আর কা হতে পারত তাই তোমাব 
মৃত্যুতে আমার কোনো শোক নেই, দুঃখ নেই। যেমন তাঁম বুনেছ তেমাঁন 
তুমি ভুগেছ বা তার ফল পেয়েছ। কেন আর বথা প্রলাপ বুক যাচ্ছ ?" 
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দুযোধন মৃদু হেসে নিম্পৃহভাবে কৃষকের দিকে দৃম্টপাত করে বঙ্গল 
'কৃফ! আম বেদ পড়োছ। আমি প্রচুর দান-ধ্যান করোছ। আমি অনেক 
রকম যশস্বী কাজ করোছ। এই পাঁথবীকে আঁম ন্যায় অনুসারেই শাসন 
করেছি, ভোগও নানারকম উপভোগ করেছি। সারা জীবনই আমি অত্যন্ত 
ভাগ্যবান্‌। যাঁদ আমার অতাঁত সহখময় হয়ে থাকে আমার ভাববাংও সুখময় 
হবে। যে-স্বর্গে আমাৰ বন্ধ্ববান্ধব এবং 'হতৈষীরা পেশছে 'গয়েছেন, 
সেখানেই এখন আমি যাঁচ্ছ। সেখানে রাধেয়, যে আমাব অতন্ত প্রিয়, তার 
সঙ্গে আমার দেখা হবে। অধীর হয়ে আমি তার মিলনের জন্য প্রতীক্ষা 
করছি। আম ভাগ্যশালগ ছিলাম এবং ভাগাশালস হয়েই স্বগে' বাচ্ছ। এই 
দ্খ্ময় সংসারকে আম পান্ডবদের জন্য ছেড়ে যাঁচ্ছ বা রেখে যাচ্ছ। 


ভীম জামার মাথার উপর পা রেখোঁছল. তাতে আমার কোনো দেখ নেই। 
কিছক্ষণ পরে তো কাক, চিল ও শকীনরা আমাকে টকেরো টুকরো ক.র 
খাবে।, 

দূর্যোধন যখন এই সব কথা বলল. তখন আকাশ থেকে পদ্পবৃন্টি হল। 
স্বর্গবাসীরা যখন দূর্োধনেব এই সব কথার অনুমোদন করল, তখন পাশ্ডব- 
দের মাথা হেন্ট হযে দেল লন্দয়। 


কৃষকের এভে রাগ হয়ে গেল। গজ'ন করে তান বললেনঃ “সবাই 
শোনো, কৌরবপক্ষের বড় বড মহারথীরা নিশ্চয়ই ছল-কপটতার সাহাষো 
নিহত হয়েছেন। ভাম্ম ?পতামহ প্রভাতি সকলেই ক্ষান্নয় বংশে শিরোভূষণ, 
মুকুটমাঁণ 1ছলেন। তাঁদের হ॥রয়ে দেওয়া সহজসাধা বাপার ছিল না। তাঁদের 
বধ অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ভীম্মের ইচ্ছা-মৃতু'র বর লাভ করা ছল। পান্ডব- 
দের সব ধনুর্বাণ এবং দব্ায তস্ত্র এই সব মহারথাদের শান্তর কাছে একান্ত 
তুচ্ছ ছিল। ন্যায়-যদ্ধে ?ক কখনও ভীত্ম, দ্রোণ. কণ এবং দ'র্ষোধনের বধ 
সম্ভব ছিল বা হতে পারত? তা হদুলও জন-কলটাণের জন্য এদের সকলেরই 
মৃত্যু বাঞ্চনীয় ছিল। 

'পারপূর্ণ সভাগৃহের মাঝখানে দ্ৌপদীকে নগন বদ্ধ করবাব প্রয়াস যে 
এক ঘোর পাপ কর্ম. তাতে সন্দেহ নেই। আম প্রাতজ্ঞা করোঁছলাম যে এই 
অন্যায় আম ধংস করবই। ভীম্ম সে-সনয় উপাস্থত ছিলেন কন্তু মৌন 
ছলেন। কেন মৌন ছিলেন? £তান জানতেন যে পাপ হচ্ছে, কিন্তু তা 
সত্বেও একটি আঙ্গুল পর্যল্তও তোলেনান। দ্রোণ পাপের সাথী হয়ে 
গেলেন। কর্ণও তাই করলেন। সেই কারণে এই অন্যায় খোচাবার জন্য 
আম প্রাতক্গা করেছিলাম। এটা ঠিক যে আম এদেব সবাইকে যুদ্ধে ছল- 
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কপটতা দ্বারা মারিয়েছি। তার জনা নেষী শখ আমিই। কিন্তু এ সবই 
জন-কল্যাণের জন্যই, ধর্ম-সংস্থাপনের ভনই জমি কবৌছ। আনার জীবনের 
প্রয়োজন 'ছল সাধুদের রক্ষা করা. ধর্মেব সংস্থান কৰা, এবং পাপের বনাশ- 
করার জন্য। সে-প্রয়েজন এখন পর্ণ হযছে। চলো এখন এখন থেকে ।' 
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ব্রোধই পাপের মুল 


মহাভারত-যুদ্ধ তো এখানেই শেষ হল। কিন্ছু কৃষ্২অবতারের মূল কারণ 
বা উদ্দেশ্য এখনো সাধত হয়ান, তা এখনো বাকি। আন্তিম অধ্যায়েরও এখন 
অন্ত হতে চলেছে। ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য অধমেরি পথ অবলম্বন করার 
দঃসাহস একমার্র কৃষ্ণেব পক্ষেই সম্ভব ছিল। কর্মের গাঁত বড় গহন, জাঁটল, 
এই কথা বলা হয়ে থাকে! সেইজন্য সাধারণ লোক ষযে-কর্নকে অজ্ঞানের 
দবৃণ-অধর্ম মনে কবে থাকে তাই শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছিল ধর্ম। কেননা, ধর্মের 
সংস্থাপনই ছিল তাঁব জীবনের মূল উদ্দেশ্য বা হেতু । কৃষের কর্মে কোনো 
আসান্ত ছিল না। কুসইজনা সবরকম কর্মই তার পক্ষে ধম ছিন। কিন্তু 
এই ধরণের সর্বনাশা সিদ্ধান্ত বা মতবাদ যাঁদ সব মানুষ নজের জীবনে 
লাগাবার বা অনুসরণ কবাব প্রযাস করে, তা হলে সে শন্খু পাপের ভাগ? 
হবে, কেননা একমান্র অনাসন্ত মানুষই এই ধরণের সিদ্ধান্তের প্রাতিপাদন ব৷ 
আচরণ করতে সক্ষম ব তাব একমান্ত আঁধিকারাী। 

কৃষ্ণ যখন অজর্যনকে যুদ্ধে জন্য উৎসাহিত করলেন তখন তাকে অনাসান্ত 
যোগেরই উপদেশ দিলেন। যে অনাসন্ত সে না কারুর বধ করে, না করায়। 
কৃহ্ষর এই উন্তি ভাগবত ধর্মের সিদ্ধান্তেরই পুনরুস্তি। 

দুর্োধন প্রাণ বিসজর্ন দেবার আগে, অশ্বথামা কতক দ্রৌপদদর প্রদের 
'বনাশের খবরও পেয়ে গেল। আশ্চর্যের কথা যে এই খবর শুশে তার আনন্দ 
হল এবং সে প্রসম্ মনে প্রাণত্যাগ করল। দ্বেষের ফলে মানুষ ধর্ম ও 
অধর্মের ভেদও ভুলে যায়। 

কৌরব-কুলে পাশ্ডবদের প্রাত বিদ্বেষের এখনো শেষ হল না। ধৃতরাচ্ছাও 
এই বৈরিভাব ত্যাগ করতে পারলেন না। প্রকৃতির নিয়ম এমনই 'বাচত্র ষে 
পাপের দণ্ডট্‌কু পেলেই, মান্র তা 'দিয়েই মানুষের পাপ-ব্দ্ধি দূর হয়ে যায় 


না, বরং পাপাচরণের জনা দণ্ড পাওয়ার পবেও পাপ প্রজবালত হয়েই থাকে। 
বিবেক এবং বিচারের দ্বারাই পাপাবাদ্ধির অবসান ঘটে থাকে। কিন্তু এত 
দুঃখকম্ট পাওয়ার পরেও ধৃতরাম্ট্র এই বিবেক থেকে বশ্ঠিতই রয়ে গেল। 

দণর্যোধনের মৃত্যুর পর সব মৃত জনের যখন দাহ করা হয়ে গেল, তখন 
ব্যাধান্ঠর হাঁস্তনাপুরে প্রবেশ করলেন। ধৃতরাষ্ট্র তো কোধ এবং বিদ্বেষের 
দরুণ আগুনের মত উত্তপ্ত হয়েই ছিলেন কিন্ত যখন যাাধঞ্ঠির রাজা হয়ে 
ধৃতরাম্ট্রকে এসে প্রণাম করলেন, তখন অন্তত দেখাবার জন্য ধৃতরাষ্ট 
ষফুধাম্ঠরকে বুকে জাঁড়য়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন॥ ভামও ফাঁধাষ্ঠরের মত 
ধৃতরাম্ট্রকে আভবাদন করার জনা এঁগয়ে আসতে চাইছিল তু কৃষ্ণ তাকে 
আটকে দিলেন। কৃষ্ণ জানতেন যে ধৃতরাম্ট্র ভীমকে কখনো ক্ষমা করার পান্ন 
নন, সেইজন্য কৃষ্ণ এখানেও চালাক করলেন। : "স্তর আখডাতে. মল্পশালায় 
ভীমের একটি লোহার মৃর্ত তৈরী করা ছিল, যার উপর গদা-প্রহাব করে 
দুর্যোধন রোজ অভ্যাস-অনুশশীলন কবত। কৃষ্ণ সেটিকে তুলে সানলেন এলং 
ভীমের বদলে ধৃতরাস্ট্রের বাহুপাশে সেই মৃতি'টিকেই এগয়ে দিলেন! 
ধৃতরাষ্ট্র তাকেই ভীম মনে কবে আলিঙ্গন করে সেই লেহ-মাতাকে চন 
বিচূর্ণ করে সফললেন। 

কল্তু এই ঘটনার পর ধূহবাজ্ত্র, এই ভেবে যে সে এক ৬ নণ পাপকর্ম 
করে ফেলেছে, অত্যন্ত বিকল হয়ে চিংকার করে বিলাপ করে উত্ল 2 হায়! 
আম রাগের চোটে ভরমকে মেরেই ফেললাম।' যখন কৃষ্ণ দেখালেন ধূভরাম্এের 
রাগ পড়ে গিয়েছে, তখন ধৃতরাম্ট্রকে বাস্তব ঘঠনা জাঁনষে বললেন £ 'সভারাতা। 
আমি আপনার রাগকে ঠিকই চিনে নিয়োছলাম, এইজন। ভীশের বদলে আম 
ভীমের লৌহ-মূর্তিই আপনার বাহুপাশের দিকে ঠেলে দয়েছিলাম। আপাঁন 
শান্ত হোন এবং ভাঁবষ্যতের জন্য এই ক্রোধ-ব্াদলি ত্যাগ কবুন। পান্ডবদের 
নিজের সন্তান মনে করে তাদের সঙ্গে গিতাব মত বানভার কর নট 

ধৃতরাম্্র এবার শান্ত হয়ে গেলেন। বললেনঃ “আমি নিছের ভূল এখন 
বুঝতে পারাছ এবং সমস্ত পাশ্ডব বন্ধুদের আমি নালঙ্খন করতে চাই।' 
তখন ভনমও কাছে এল এবং ধৃতরাম্্র প্রেমভরে তকে শালঞন করলেন) 
তেমান অজর্যন, নকুল, সহদেবকেও তিনি আলঙ্গন করলেন। 

কিন্তু গান্ধারীর ক্রোধ তখনও যেন টগবগ কাব ফণ্টাছল। তান সমস্ত 
পান্ডব আত্মীয়দের শাপ দিতে চাইীছিলেন! তান উদ্দেশ্য বাসদেব বুঝে 
গেলেন। সেইজন্য তাঁর কাছে গিষে বলতে লাগলেনঃ "দা" ক্লোধই পাপের 
মূল, তা ত্যাগ্র করে তুমি শান্ত হয়ে যাও। তোমার “ছলে পপের বশশভহ 
হয়ে বিদ্বেষের দরূণ এই কুকর্ম কবেছে, ভাবই ফল এই : 
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'যখন দুযোৌধন বৃদ্ধের আগে তোমার কাছ থেকে আশীর্বাদ চাইতে এসে- 
ছিল, তখনই তুমি বলোছলে, পত্র! ধর্মেরই জয় হবে। তুমি জানতে যে 
দুর্যোধনের আচরণ ছল ধর্মীবরোধ' এবং তুমি জানতে যে তার পরাজয় হবে। 
তুমি যা জানতে তাই ঘটেছে, সেইজনা এখন ক্রোধ ত্যাগ কবো, পান্ডব ক্রোধের 
পান্র নয়।' 

গান্ধারী ব্যাসদেবের কথা শুনে বললেনঃ 'বাবা! আ'ম প।স্ডবদের উপর 
রাগ কাঁরান। পাশ্ডব:দর সঙ্গে অন্যায় করা হয়োছিল এবং আ।মার পাত্রই তার 
জন্য দোষী ছিল। কিন্তু ভীম ছল করে দুর্যোধনকে মারল, দ'৫শাসনের রক্ত 
পান করল, এ যে বড় নৃশংস কম । তার জনাই আমার এ কোধ।, 

এই শুনে ভীম গাম্ধারীর কাছে এসে অত্যন্ত 'বিনম্রতাকে বলতে লাগল ঃ 
মা! এ কথা সত্য যে আম ধ্ম েকে বিচ্যত হয়ে দুর্ষোধনণক হারিয়েছি 
কন্তু আর কোনো পথ ছিল না। ধর্মযদ্ধে দুযোধনকে হন্দ্ও মারতে 
পারতেন না। তিন লোকেই তার সমকক্ষ যোদ্ধা কেউ ছল না। সে অজেয় 
[ছল। কন্তু সে আমাদের সবাইয়ের সঙ্গে অতান্ত অনয় ঝবহার করে- 
[ছল। সেজন্য তাকে মারাই উচিত 'ছিল। আঁম ভার উর্তে আঘাত করে- 
ছিলাম, তা ছিল নাঁতিবিরুদ্ধ। কল্ত মা' যখন সে দ্রৌোপদীকে অপমান 
করেছিল, তখনই আঁম প্রাতিজ্ঞা করোছলাম যে তর উরভঙ্গ করে দেব। 
কৌরব-সভায় যখন দ্রৌপদী অপমানিত হল, তখনই আম ৩।র উরু ভেঙে 
দিতাম কিন্তু আমাকে যাধান্ঠর আটকে “দযোছলেন। 

গান্ধারী বললেন£ "ভীম" আর সব বখপাবেব জনা ভৈমাকে ক্ষমা 
করছি 'কন্তু তুমি দুঃশাসনের রন্তপান রূপ নৃশংস ক কেন করলে? ভাঁম 
বললঃ 'মা! আম এক বিল্দও রক্ত পান কারন. শূলু ঠোট ।দয়ে সপশশ 
মান্ত করোছলাম।' 

গাম্ধারী এই সব শূনে ভমকেও ক্ষমা করে ?দলেন। এর পর যুধাষ্ঠর 


হাত ক্রোড় করে সম্ম!খে এলেন, তখন গান্দারর তাঁর উপরও রেছগ গেলেন। 
রাগের চোটে শাপ না দিয়ে বসেন, এইভন' মনকে সংঘত করে গণ্ধারী মুখ 
ঘ্াঁরয়ে নিলেন। চোখ কাপড় 1দয়ে বাঁধা ছিল ?কন্তু তার নীচে 'দ:য় 
ফাঁধা্তরেব নখের উপর তাঁর দ্াঁন্ট প্ড়ুই হগল এবং তার ফলে য্াধান্ঠিরের 
নথ কালো হয়ে গেল। এই সব ঘটনা দেখে অজুন তো গাম্পরীর কাছে 
আসতেও সাহস করল না। গান্ধারীর তপস্যা ও তেজ এত 'বাশন্ট ও সর্ব- 
টবলক্ষণ ছিল যে তাঁর শাপে এদের সবাইকে ভস্ম করে দেবার শান্ত ছিল। 


সব শেষ দ্রৌপদী গান্ধারর চরণ স্পর্শ করল এবং ত।তে গাম্ধারী একে- 
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বারে গদগদ হয়ে গেলেন। দ্রেপদীকে অনেক রকমে সাত্তনা গদয়ে তাকে 
আশীর্বাদও করলেন। 

কিন্তু বখন কৃষ্ণ কাছে এলেন তখন আবার হঠাৎ গান্ধারণর কোুধর সমুদ্রে 
যেন ঝঞ্চাতুফান এসে গেল। ক্রোধে আভভত হয়ে তান বললেনঃ 'কৃফণ! 
এই সমস্ত ধবংস বিনাশ তোমার যথেচ্ছাচার ও ত্রযাটর নাই হয়েছে। তুমি 
যাঁদ চাইতে তা হলে এই গৃহ-কলহা কখনও হত না। তাঁম পক্ষপাতশূন। 
ছিল না। 1শোনো, যেমন তোমার বেপরোয়াগারর জনয কৌরব এবং পান্ডব 
নিজেদের মধ্যে লড়াই করে নাশ হয়ে গেল, তেমান আজ থেক ছাুশ বছর 
পরে তোমার পাঁরবারের লোকেরাও নিজেদের মধ্যে লড়ে মরবে। এই আমার 
শাপ। এ শাপ মেটানও যাবে না।' 

গান্ধারীর কথায় কৃষের ক্রোধ জাগল না, বরং স্মিতহ।সে। 1ত'ন তাঁকে 
বললেনঃ মা! তুমি এই শাপ দিয়ে আমারই কাজ করে দিরেছ। যে-সব 
শীন্তমানদের জন্য নায়ধর্ম হান পাচ্ছিল, তারা সবাই এহ য.দ্ধে শেষ হয়ে 
গিয়েছে। কিন্তু বাষ্॥ বংশের শীল্তও বা্থনীয় নয়। তাদের দা।বয়ে রাখার 
মত কোনো শীন্তমান (লোক এ সময়ে দুনিয়ায় নেই। তাই এদের ক্ষয় একমা 
গৃহ-কলহেই হতে পাবরে। আমাকে এই সব চিন্তা, জল্পনা-কল্পনা কষ্ট 
দিচ্ছিল। এখন তুমি এই শাপ দিয়ে আমাব কাজ সোজা ও শেন করে 'দিলে। 

শকদ্তু গান্ধারী। আমর বেপরোয়ামর কথা উল্লেখ করে তুমি আমার 
প্রতি ন্যায়-বিচার করেনি। আম কৌরবদের সভায় শান্তিদ,৩ হয়ে এসে- 
ছিলাম, তখন তুমি অ'মাকে কী সাহাষ করোছলে 2 তোমার ছেলে পাপ-কমে 
[লপ্ত ছিল, তার মূততযু বাঞ্ছনীয় এবং অবশাম্ভাবন ছিল। তুম দর্যোধনবে। 
এই কথাই বলোছলে “ষ ধর্ম তোমার সঙ্গে নেহ। এইজন। গায় পাণ্ডবদেরই 
হবে এবং তাই হয়েছে। হুতামার কোধ এবং আমাকে ভিন্স্কাৰ এ সমহ 
অপ্রাসাঞ্গক। আমি তেপরোয়াগারি করিনি বরং যদ্ধ আটকাবার প্রাণপণ 
চেষ্টা করোঁছ। কিন্তু তোমার ছেলে অহওকারের বশে পাপ থেকে নব্ন্ত হল 
না, তারই পাঁরণাম হল এই" কৃষ্ণের এই কথা শনে গান্ধারী চুপ করে 
রইলেন। 

প্রীকফের জশবনের প্রয়োজন এখনে বাক 'ছল। তা-ও শেষ হল ছতশ 
বছর পরে প্রভাস-ক্ষনে। 


যুক্তি অবশেষে 


ছন্রিশ বছর পরে য'দবদের গৃহ-কলহ আরম্ভ হল এবং জনস্ভ ষদৃকূলের 
ধ্বংস হয়ে গেল। এ কলহ সাধারণ কথা ঠনয়েই আরম্ভ হয়োছণ। কৃতবর্মা 
এবং সাতাঁক দুজ্বনেই মদ্/পান কবে মদমত্্র বেহঃস হয়ে ?গরে।হল, পরস্পর 
কিছু কথা কাটাকাট হল এবং একজন আর একজনের উপর ঝাঁপয়ে পড়লেন। 
এর পর কেউ সাত'করীর আবার কেউ কৃতবর্মার পক্ষ নিল এনং দলবদ্ধ হয়ে 
একে অপরকে মার,ত লা্গল। এই নিজেদের মধো সংগ্রামেই পারা ষদ.কুল 
শেষ হয়ে গেল। 

বলরাম এই ব্যাপারে অতান্ত বেদনা বোধ কণ্ললেন। তান সন্্ধ্তটে চলে 
'গয়ে সমাঁধস্থ হয়ে দৈহত্যাগের জন্য প্রস্তুতি করতে লাগলেন। 

কৃফও ভাবতে লাগলেন, আমার জাবনের প্রয়োজন ফণাগয়ে।ছ। এবার 
আমার চলে যাওয়া উচত। 

সন্ধ্যা হয়ে আসাছল। কৃষ্ণ ভাবছিলেন যে অ'মার দেহত্যাগের সময় এসে 
গিয়েছে এবং এই কথা ম.ন আসতেই অতাঁত 'দনের সব স্মৃতি গ্েগে উঠল। 
মনের আয়নায় পিছনে ফেলে আসা সব ছাঁব একের পর এক ফুটে উঠতে 
লাগল । গোকুল, শৈশবকাল, যশোদা, নন্দ, তৃণাবর্ত, অঘাস্‌র, গর গোবর্ধন, 
কাঁলয়দমন, স্নেহশীল গোপ-গোপীরা-এই সব মনশক্ষুর সাম: এক এক 
করে প্রকট হাতে থাকল। তরঙ্গের মত প্রতোকাঁট ঘটনা মনশ্চক্ষুর উপর ছাপ 
ফেলে যাচ্ছল। একটি এল. আবার চলে গেল। আবার দ্বিতয় আর একাঁট 
এল, এবং সৈ'টও চলে গেল। 

আবার মথুরা। ভীত গ্রস্ত জনগণকে কংসের অতাচার থেকে মুন্ত 
করলেন। 

জ্ঞানচক্ষ; বা অন্তদর্ণাস্টর সামনে আবার নতুন নতুন দশ্য আসতে থাকল । 


এবার পাণ্ডবদের ছাঁব সামনে এল। তাঁদের জীবনের দঃখময় দশা সম্দূথে 
আসতে লাগল। 


আবার যুস্ধ। পাঁথবীর সব ক্ষতিরদের নাশ। দৃর্যোধনের নৃত্যু। 
গ্ান্ধারীর শাপ। | 

গান্ধারীর শাপের ফল দেখার জন্য বেচে থাকা দরকারহ ছিল। সঁভমন্যর 
সন্তান গর্ভে ছিল, তাকে রক্ষা করাও প্রয়োজন 'ছল। 

ভাবতে ভাবতে শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলে স্মিত হাসোর রেখ। ছাড়য়ে পড়ল। 
আভমন্যর সন্তানকে রক্ষা করা বড় দুষ্কর কাজ ছিল। কণ্ঠ তা-ও সফল 
হল। পাণ্ডবদের শেষ পর্যল্ত রক্ষা করলেন। আর বাক ক খাকল ? এব 
যাত্রা শেষ। 

হ্যাঁ, একটি চাওয়া তখনও থেকে গেল। যাবার আগে অজ্নের সঙ্গে 
দেখা হওয়াটা দরকার। সেটা তো এখনও বাঁক রয়ে 'গয়েছে। হ্যাঁ, তা-ও 
অসম্ভব নয়। আবারও 'স্মত হাস্য। ম.নর তরঙ্গে অজ নেব মন পর্যন্ত 
পেশছে দিয়ে দুই মনকে এক করা মোটেই অসম্ভব নয়। বকুঁফ শান্ত খে 
বসে গেলেন। 

অজ্যন হাস্তনাপরে ছিলেন। কৃষ্ণের মনের শুরঙ্গ অজুন/ক জাগাল। 
কৃষের মন অজর্নের মনে প্রবেশ করে একরস হয়ে গেল। বার পটি তাব 
যখন একই স্বরে গুঞ্জন করে, তখন পাটতে একরকমেরই ঝঙ্কার উঠে থাকে। 
এক্ষেত্রেও তাই হল। কৃষ্ণের মনোবাঙ্ছা পর্ণ হল। 

অজ্যন হাঁস্তভনাপুরে নিজের বাসভবনে বসে ছিল। আকাঁস্মকতাবে তার 
কৃষ্ণের কথা মনে এল। মনে আসতেই (ভিতব থেকে কে যেন বলে উঠল £ 
'অজর্বন! শুয়ে পড়ো, তোমাকে আমার কিছ বলার আছে।' অজ শএমে 
পড়ল। ঘুমন্ত অবস্থায় কৃষ্ণের মন অজনের মনে প্রবি্ঞ হয়ে গেল । অজুন! 
তোমার মনে আছে যে আম ব.লছিলম. আমরা সবাই এক এক [বিশেন 
কারণ বা প্রয়োজন নিয়ে জন্মাই এবং সেই প্রয়োজন শেষ হতেই আমরা সবাই 
চলে ষাব।' অজর্দন বললঃ প্রভূ! আমার ভাল মতই মনে আছে। হখন 
আমার রথ পুড়ে ছাই হয়ে গেল সেই সমযই আপান এ কথা খলোছিলেন।' 
“আজর্টন! আমার জবনের কঙ্ড এখন শেষ হয়োছে, তাই আনম বাচছ। 
অজর্ন! প্রতে/ক প্রাণীর, তা সে মানুষই হোক বা পশন-পক্ষীই হোক এই 
হচ্ছে নিয়ম । এই জীবন, এক অদ্ভূঙ 'তাপর্য পূর্ণ যাহা । যাকে আমবা 
জীবন বাল, তা অর্থহশন বা নিরর্থক নয়। এল বিশেষ কোনো অর্থ আছে। 
?কল্তু প্রাণী যখন নিজের ঘরে পেশছে যায় খন তান প্রয়োচন শেষ হয়ে 
ঘায়। তার জীবনের তাৎপর্যও শেষ হয়ে যায় বা করিয়ে যায়। তাই তার 


১৯৯৯ 


যাওয়াও আনবার্ধ হয়ে ওঠে। প্রকাতির এই অলঙ্ঘ্য নিয়ম সব প্রাণীর জনাই 
সব্যবাস্থত ।' 

অজর্ছন তখন বলল ঃ প্রভূ! এ কী বলছ? আমি কিছু বুঝতে পারছি 
না। কৃষ্ণ বললেনঃ “অজর্ন! ধৈর্য ধরো। শীশ্গিরই বুঝে যাবে । যাবার 
আগে আমি তোমার সঙ্গে মালত হতে চেয়ৌোছলাম। এখন আমরা দুজনে 
মিলিত হয়ে নিলাম। আমার মনস্কামনা পূর্ণ হল। আমার সন্তুষ্ট, পার- 
তৃপ্ত হয়ে গেল? 

কের মুখারবিন্দ তখন তেঙ্জে উদ্ভাঁসত ছিল। সে-সময় তাঁর যেমন 
মুখখানি ছিল, অজর্ন স্বপ্নেও ঠিক তেমনই দেখলেন। দুই আঁভল্ন বন্ধু 
মিলিত হয়ে নিলেন। মনও তাঁদের আভন্নই ছিল। বিদায় নেওয়া শেষ 
হল। 


এবার কৃষ্ণ ধীরে ধরে উঠে একান্ত 'নর্জন স্থান খজতৈ চললেন। 1তাঁন 
সমাঁধস্থ হয়ে যোগনীর মত দেহত্যাগ করতে চাননি। সাধারণ মানুষের মত 
গ্রাণ ত্যাগ করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। 

কষ একটি গাছের তলায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। একজন বাধ কাছের 
জঙ্গলে শিকার করাছল। দূর থেকে সে কৃষ্ণের শারত দেহাট দেখল। 
পতবসন দিয়ে ঢাকা কৃষ্ণকে সে কোনো হাঁরণ বল মনে করল এবং তাকে 
লক্ষ্য করে একটি বাণ ছঃডল। সোঁটি কৃষ্ণের পায়ের তলায় গিয়ে ?ব'ধল এবং 
ভিতরে শরীরের মর্মস্থলে গিয়ে কে গেল। তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা হতে 
লাগল। 

ব্যাধ তঈঁর ছওড়েই কৃষ্ণের দিকে দৌড়ে গেল কিন্তু খন 1গয়ে দেখল যে 
যাকে সে হরিণ মনে করোছিল এবং যাকে লক্ষ্য করে তাঁর ছংড়োছিল, সে 
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তখন সে অত্যন্ত ভয়ে ভীত হরে কৃষের চরণে লাাটয়ে পড়ল 
এবং ক্ষমা চাইতে লাগল। ব্যাধ অতান্ত উদ্ভ্রান্ত, ব্যাকল হয়ে পড়োছিল 
1কন্তু কৃ তাকে বললেনঃ 'ভাই বন্ধ! ভয় পেয়ো না। তুমি আমার মঙ্গল 
সাধন করেছ। আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, আমার যাবারহী! ছল। 1কন্তু 
ভাবাছলাম কি করে যাইঃ তুমি আমার কাজ সম্পূর্ণ করে 1দয়েছ। ধন্যবাদ । 

দেহত্যাগ হয়ে গেল। যে আঁভিপ্রায়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, সেই আঁভ- 
প্রায়, সেই লক্ষা, সেই কারণ, সেই উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে । যেখান 
থেকো এসেছিলেন, সেখানেই গেলেন। কৃষ্ণের জীবন শেষ হল। পাঁথবী 
থেকে এক অল্ভুত মহান চীরন্র চলে গেলেন। সাধকদের জন্য কৃষ্ণের জীবন 
এক উৎকৃষ্ট সাধন রেখে গেল। 
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এটিই পা রারাননীর সারির রা রা 
নল। 
বখন অজর্বন দ্বারকায় পেশছুল তখন আর কৃষকে পেল না। 
পাণ্ডবদের পক্ষে সংসার এখন নিষ্প্রাণ ও নশরস হয়ে গেল। জাবনও 
অর্থশন্য হয়ে গেল। সেই জনা তারাও হাঁস্তনাপুর থেকে স্বর্গারোহণের 
জন্য প্রস্থান করলেন। 


১৯৩ 


১৬ 


সংসার ককময় 


সংসার-যার্লা এক অত্যন্ত দুস্তর প্রয়াস । জীবনে অনেকরকম্ম সংকটের সম্মুখীন 
হতে হয়। ধর্ম-সংকট উপাস্থত হয়। এটা কার না ওটা কঁরি- এইরকম 
প্রশ্ন বুদ্ধির সামনে এসে উরপাঁস্থত হয় নির্ণয়ের জন্য। গাঁতাচার্য বলেছেনঃ 
শকং কর্ম কিমকর্মোত কবয়েইপ্যঞএ মোহিতাঃ' "গহনা কর্মনো গাঁতিঃ'। 

উপানিষদের খাঁষরাও বলেছেনঃ 'ক্ষুরস্য ধারা নাশতা দ.রতায়া দূর্গং 
পথস্তৎ কবয়ো বদান্তি।'। জ্ঞানীরা এই পথ;ক দূর্গম বলেছেন। যখন 
জ্ঞানীরাও সংশয়ে পড়ে বান, তখন সাধারণ মানষের বাম্ধর কাছে এ কত 
কাঠন, তার কি কোনো হাদিশ বা ঠিকানা আছে ? 

এই দূগগম পথকে সুগম করা যায় কি করে? কোনো উপায় আছে ? 
মহাপুরষতদর জআীবন-চর্ধা অধ্যয়ন করা, তাকে মনন করা এবং তাঁদের 
আদর্শকে কাজে লাগানো, এই হল এক অব্যথ ওষধ॥ সংকটকালে মহা- 
পুরুষেরা কিরকম আচরণ করোছিলেন, তা স্বেনে আমাদেরও মেই প্রসঙ্গো কণী 
নির্ণয় করা উচিত, তার পথের নির্দেশ মিলে যাষ। 

মহাভারত এক অদ্ভুত প্রল্থ। এই গ্রন্থে মানুষের মনের জননপম চনত 
ভরা আছে। 

মহাভারত আমাদের বলে যে ঈশ্বরের এই সৃন্টিতে না আছে কোনো খাঁট 
নির্ভেজাল শুম্ধ দেবতা, না অছে নিরেট আমাশ্রুত দৈত্য। জড়-চেতনের এই 
সাম্টতে গণ-দোষ দুইয়েরই সংমিশ্রণ আছে। এহাঢ এইরকম বুঝেই 
আমাদের যাত্রা সম্পন্ন করতে হবে। 

ভগঙ্স দিতামহ মহান্‌ পুরুষ ছিলেন কিন্তু দ্রৌপদী অপমানে ছিনি 
মৌনই রয়ে গেলেন। এই কলদ্ক তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে গেল চিরতরে 
কাশিরাজের কন্যাদের তুলে নিয়ে চলে এলেন, যা বর্তমান সংস্কাতর দৃষ্টিতে 


নিয়ম বির্দ্ধ। তার উপরও একটি তিরচ্কৃতা অপমানতা কন॥র অসন্তোষের 
দরুণ পতামহকে শিখস্ডীর হাতে মরতে হল। 

ভীম্ম অজ্ঞানী ছিলেন না। ধর্মের পূর্ণ জ্ঞান তাঁব মধ্যে ছিল। কিন্তু 
তা সত্তেও তাঁকে এই সব করতে হল। কেন তান বললেন যে মানুষ 
অর্থের দাস, অর্থ কারুর দাস নয়। কিন্তু তাঁর এই ডান্ততে কেউ সন্তুষ্ট 
হতে পারেনি! 

আচার্য দ্রোণ্ও ধর্মের প্রাতিমৃর্ত ছিলেন। কিম্তু মন তাঁর পাস্ডবদের 
দিকে আর শরীর দূর্োধনের পক্ষে। কণকেও মন্দের সহৰো গা করতে 
হল। 

কর্ণও ধর্ম অনভিজ্ঞ ছিল না। সে বীর ছিল, উদাব ছল. দাতা ছিল, 
জ্ঞানী ছিল। কথাতেও ধনী ছিল। ভগবানের ৩স্তছল। কুঞ্চর উপর তার 
পূর্ণ আস্থা ছিল। তা সত্বেও দূর্ধোধনের দৃক্কর্ম সমূহে তার যোগ 'ছিল। 

বশ্বামন্র ত্রহ্ধর্য ছিলেন কিন্তু মেনকার কাহন+ তাঁর জীবনের উপর 
একাট ছাপ রেখেই গেল। 

দুর্বাসা মহাপুরুষ হওয়া সত্বেও ক্রোধের মূর্ত ছিলেন। নারদের তরল- 
মতি ফম্টিনষ্টি তো' জগৎ প্রীসম্ঘ। পরশ.রামকে অবতার বলে গণ্য করা হয়েছে 
কিন্তু ?তান পতার আজ্ঞায় মাতাকে বধ করে ফেললেন। [তান পুনজাীবত 
হয়ে গেলেন বটে কিন্তু বধ তো তিনি করেই দিয়ৌছলেন। 

দেবতাদের রাজা ইন্দ্রও কলঙ্ক থেকে নূস্ত ছলেন না। ধর্মরাজ য্ীধান্ঠরকে 
মিথ্যা বলতে হল। শ্রীকৃষ্ণ তো 'ষেন তেন প্রকারেণ, যে-কোনো উপাষে 
কৌরবদের নাশ করার জন্য সর্বদা উদাতই ছিলেন। 

এই সব উদাহরণ থেকে আমাদের এই শিক্ষাই মেলে যে মহাপনরুষদেব 
গুণ্কেই গ্রহণ করা উঁচত। যে-সব দোষ আমাদের নজরে পড়ে, তাদের 
উপেক্ষা করা উীচত। 

সহিষ্ণুতা হচ্ছে এক দৈবী সম্পদ। এরই নাম ক্ষমা। যে অসাহফু সে 
ধর্ম থেকে বিমুখ । অহজ্কারের বশীভূত হয়েই মানুষ অসাহফু হয়ে থাকে। 
কাউকেই ?তরস্কার করা পাপ। এইজন্য মহাপুরু্ষদের বে-পব দোষ আমাদের 
চোখে পড়ে, তা উপেক্ষা করাই হচ্ছে ধর্ম। 

সময়ে সময়ে শ্রীকৃফকে সোজা পথ থেকে সরে আসতে হয়েছে। কেন: 
ন্যায় এবং ধর্মের রক্ষার জন্য। সাধ্নদের ক্লেশ দূর করার জন্য। অসাধবদের 
শেষ করার জন্য। ভূতবর্গের বা জঈবগণের ?হতের জন্য সব 'কছ; করা হল 
ণকল্ভু অনাসন্ত হয়ে। এ পথ বড় কঠিন. কেননা অনাসন্ত হয়েই তবে এই 
কঠিন পথকে অবলম্বন করা সম্ভব। এ যেন খাঁড়ার ধারের উপর "দিয়ে হাঁটা 
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ব' চলার মত কাজ। কিন্তু এই-ই তো এই সব মহাপুরুষদেব জখবন থেকে 
1শখবার 'জানস। 

মহাভারতের পান্রদের জীবন চরিন্র এবং সর্বোপার শ্রীকফের জীবন গভশর- 
ভাবে অধ্যয়ন করলে, তার মনন করলে এবং তাদের আদর্শ গুলিকে আচরণ 
করলে, জীবনে শ্রাতিফালত করলে মানুষেব কাছে এই দুগম পথ সৃগম হয়ে 
বার। 

ব্যাসদেবের উদ্দেশ্য হিল সমস্ত মানুষকে জন-কল্যাণের জন্য কর্মমাগে 
প্রবৃত্ত করানো । কর্ম এমন হোক বা 'সর্বভতহিতে রতাঃ হে।ক। আমাদেরও 
এই স্বাধ্যায়ে বা শাস্তালোচনায় এই-ই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। 

'শ্রীকৃক* এই শব্দীট আত্মার পর্যায়বাচক। আত্মা এবং কৃক একই অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে সর্বভূতে স্থিত এই আত্ম। আঁবভভ্তু, সব্ন্ত আছেন এবং একই 
আছেন। এইজন্য কৃষ্ণ দেবকীনন্দন নন কন্তু আমার আপনার সকলের 'তাঁন 
আত্মা। আত্মা এবং পরমাত্মা এক। দেবকীনন্দনের জল্মের আগেও শ্ত্রীকৃফ 
ছিলেন অর্থাৎ আত্মা এবং পরমাত্মা [ছিলেন। তান মহাভারতের কালেও 
ছিলেন, আজও আছেন এবং ভাঁবষ্যতেও থাকবেন কারণ [তান অজর, অমর, 
অনাঁদ এবং বর্বত্র আছেন। 

এইজন্য আমরা সবাই কৃষ্ণ । আমাদেব প্‌বে যাঁরা জন্মেছেন, সেই পূর্ব- 
পুরুষরাও কৃষ্ণ 'ছিলেন। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম, সণ্তানরাও কৃষই হবেন। 
এই সমস্ত সংসারই কৃষ্ণ ছাড়া আব কিছু নয়। 

যেহেতু আমরা সবাই কৃষ্ণ, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের জীবন-চরিত আমাদের 
সকলের জীবন-চারত। মালবীষাঁজ যখন বলৌছলেন 'জীবনচ'রত পড়তে 
হয় তো ভাগবত পড়ো” তখন তারও বলার উদ্দেশ্য ছিল এই-ই যে এই সব 
মহাপুরুষদের জীবন-চরিত আমাদের জীবন-চাঁরত থেকে আলাদা নয়। 

সমুদ্রের তরষ্গ ছোট হোক বা বড়, স্বচ্ছ শভ্র হোক বা অস্বচ্ছ নোংরা 
মালন, শেষ অবাধ তা তো সমদদ্রই। একজন মানুষ সাধু আর একজন 
অ-সাধু কিন্তু দুই-ই ঈশবরের অন্তর্গত। 

নরাঁসংহ মেহতা বলেছেন £ 

রকম রকম গয়না গড়ালে তাদের অনেক নাম, অনেক গ্লুপ হয়ে থাকে 
গিল্তু শেষে তো সব গয়নাই সোনা ছাড়া আর কিছ; নয়। এই সব জীঁবন- 
রত থেকে আমাদের এইটিই 1শখবার। 

যা'কছু আঁম লিখলাম এ আমার বাদ্ধির কোনো নতুন উপলব্ধি বা 
দৃষ্টিভঙ্গী নয়। যেমন আচার্য খাঁষ বলেছেন £ 'শুশ্রম ধীরাধাং যে নস্তদ 
ব্যাচচাক্ষিরে', অর্থাৎ এসব আমি ধীর পুবুষদের কাছ থেকে শুনোঁছ, যাঁরা 
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মাকে এ-সব বৃঝিয়েছেন। এইজন্য যা কিছদ আঁম পড়েছি এবং যেমন 
আমি বুঝোছ তেমানই লিখোঁছ। 

আত্মা (কফ) এবং পরমাত্মা সর্ব সর্বব্াপক অনাদ অজ্জর ও অমর। 
দেশ ও কালের দ্বারা তা অবাঁধত। এইজন্য মহাপুরূষদের কথা এই িশ্বেরই 
কথা, এইরূপ বুঝে আম এখন উপসংহারে সেই কৃষ্ণেরই বন্দনা কার, 
যান সর্ব আছেন, আমাতে আছেন, আপনাতে আছেন। 


“কুফং বন্দে জগদ গরম ্ £ 
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